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অন্ধের চক্ষ্দান 


অথব! 


কায়স্থমদগোপসতহিতার প্রতিবাদ । 


আপ | সি 3 সত 


জ্ীফকিরষ্'দ বস্থ দেব 
প্রণীত। 


শ্রীসদাশিব মিত্র কর্তৃক 


প্রকাশিত । 





কলিকাতা 


৭১নং কর্ণওয়ালিন প্্রীট রাজকীয় যনে 
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা 
মুদ্রিত। 


সত সর 


সন ১২৮৬ সাল। 


মূল্য ॥* 


উপহ্থারপত্র | 





প্রণষাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাঁকাঁস্ত মিত্র 
মহাশয় স্ুহৃদ্বরেষু 

গুণীগুণং বে ন বেভি নিগুণঃ 

বলীবলং বেস্তি ন বস্তি নির্ববল: । 

পিকে! বসন্তস্যগুণৎ ন বাঁয়স? 

করী চ সিংহস্যনলং ন মুষিক? ॥ 

মিপ্রবর ! 
রাগদ্বেষছিংনাসক্ুল এই অকিক্িংকর ভীবর্ণনংসারে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়া কাহারও নিরাপদে বাস করিবার সাধ্য নাই। 
« বোঝার শব্রনাই ৮” এই চিরপ্রবাদ-বাক্যটচী এতদিনের পর 
'অস্দ্ধি ও অপ্রক্ত হুইয়! পড়িল। শাস্তচিত ধীরপ্রকৃতি কায়ন্থেরা 
“চিরকালই বোবারগ্াঁয় বাঁক্যরহিত, তথাঁচ তাঁহাদের চিরশক্রে 
হুইয়| কতলো'ক কতই উপসর্ম ও কতই উপাদ্রুব উপস্থিত করিতেছে । 
কাঁয়ন্থজাঁতি শুদ্র নছে, ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত, কাঁয়ন্থেরা শাস্তোক্ত 
প্রমাণদ্বারা দেই বিষয়টী প্রতিপন্ন করিবার যত্ব করিতেছেন । 
এই অক্ুতাপরাধে বর্তমানসময়ে বঙ্গের নানাজাতীয় কায়স্থবিকদ্ধ- 
সমাজ মধ্যে ঘোঁরতর বিতর্ক ও বাধিবাদদ উপস্থিত হইতেছে, 
বিশেষতঃ কতকগুলি কায়স্থবিদ্বেষমন্ত্রে দীক্ষিত পুর্ণাবভার ছিংঅ- 
কের! দুইচারিটী শান্ত্রীয়বচনের আরোপিতব্যাখ্যামাত্র পুজি করিয়া 
কায়স্ছের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হুইয়াছেন। «এবং সেই অব- 
স্থায় অবস্থান করিয়! ঘোরাভগ্বর প্রদর্শন, করিতেছেন। তবে 
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আহলাদের বিষয় এই, পরাশর ব্যাস মনু ও যাজ্ঞবঙ্ক্য প্রভৃতি 
সাক্ষাদ্দশীমী দেবোপম খধিপ্রবরদিশের প্রণীত প্রাচীন শাস্তরূপ 
রবিতেজের খরতর প্রভাবে সেইসকল পরগুণঘাভীদিগের বহ্বা- 
স্বালন অকাল জলোদয়ের ন্যায় তত্তৎক্ষণাৎ অধৃশ্য হুইয়! যাই- 
তেছে। তথাঁচ সেই সকল নিলজ্জ গুণপুকষেরা কুতসঙ্কণ্প হইয়া 
প্রতিষোশিতা দ্বারা কায়চ্ছের অভিপ্রায়ে প্রতিঘাত করিতে ত্রুটি 
করিতেছে ন', এবং ভদ্দ্বারা “মলিনী কুৰতে ধুমঃ সর্ববথা বিমলাঘ্বরৎ? 
তথা, অপবাদঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সোৎপি মৃুটোনসংশয়ঃ” এই ছুহছটী 
শ্লোকার্ধের সার্থকতা সম্পাদনে ক্ষান্ত ছইতেছে নাঁ। সঙ্জনের 
পক্ষে অযশঃ ও মৃত্যু তুল্যই কথা। যথা, “অযশোহ্কীর্তি সংযুক্তো- 
জীবম্রপিযৃতোৌপমঃ? ৷ কিন্ত যাছাঁর যেরূপ স্বভাব, সে কখনই তাহা 
পরিত্যাগ করিতে পারে না। যেমন,-- 
স্বভীবো যাদৃশে যস্য ন জহাঁতি কদাচন। 
অঙ্গার শতধোৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ॥ 

পরের গুণে অপবাদ করা যাহাদিগের স্বভাব, অর্থাৎ যাহারা 
পরের ছিদ্র দেখিয়া বেডার? তাহার] আপনাদিগের ছিদ্র দেখিতে 
পাঁয় না, বরং সেই মনজ্জনেরা স্বমুখেই আত্মগুণের কীর্তন করিয়া 
থাকে। ধথ')-- 

সহজান্ধদৃশঃ স্বছুর্ণয়ে পরদোষে ক্ষণদিব্যচক্ষুষ্ | 

স্বগুণোচ্চগিরে মুনিব্রতাঃ পরগুণগ্রহণেষনাধবঃ ॥ 


কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে নানাশান্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করি- 
তেছে। গ্রমাণযুূলক সেই নকল শাস্ত্রধ্ভ বচনগুলি গোপন অথবা 
তাছার অর্থাস্তর কুরিয়া কায়স্থ সৌভাগ্য কাতর অসজ্জনেরা কায়ন্থ- 
ভাতির শুদত্ব প্রাতিপন্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সকল 


ও 


অসজ্জনর। কাঁয়স্থের ক্ষত্রিযত্ব প্রতিপোষক শাজীয় বাক্যগুলি 
অপ্রকাশ রাখিয়া কতকগুলি কাণ্পনিক বচন দ্বার! তাহা দিগের 
হীনত্ব সপ্রমাণ করিবাঁর যত্ব করিতেছে। সাধুব্যক্তিরা পরের দৌ 
ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের ভাগই গ্রহণ করিয়া থ[কেনঃ অসাধু 
ব্যক্তির দোষ ভাগই গ্রহণ করিয়া আপন[দিগের অপবিত্র হৃদয়ের 
মলিনপ্রতিবিদ্ব উদ্ভাসিত করে । যথা; 


গুণায়ন্তে দোষাঁঃ স্বজনবদনে দুর্জনমুখে | 
গুণাদোঁষায়ন্তে কিমিতি জগতাঁং বিস্ময়পদহ । 
বথা জীমূতোহয়ং লবণজলধের্ববারি মধুরং । 
ফণী পীত্বাক্ষীরৎ বমতি গরলৎ দুঃসহতরহ ॥ 


কায়স্থজাতির প্রতিকুলে কায়স্ক সঙ্দোপসংহিতা ও ছুইখণ্ড 
জাঁতিমিত্র গ্রকটিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কারম্থ সগ্দোপসংহ্িতী- 
খানিকে গ্রন্থ না বলিয়। খেউডের চোতাঁবহি বলিলে উপযুক্ত 
নামই ছয়। মঞ্গারাজ নবরুষ্ণ বাঁছাছুরঃ ৮ রায় কালীনাথ মুন্সী 
ও বাবু আশুতোষ দেব ইহার! বড় খেউড় ভক্ত ছিলেন, আজি 
যদি তীহাঁদের মধ্যে কেহ, বিশেবত? রাজা নবকৃষ্ণবাহাদুর জীবিত 
থাকিতেন, তবে বক্পীসের উপর বক্পীস্‌ দিয়! শালদোশালার শ্রাদ্ধ 
করিতেন । গ্রন্থখানি নিরবচ্ছিম্ন খেউড় বলিয়াও গণ্য হইতে পারে 
না, খেউডের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে লম্ফ্ষ ঝম্পেরও ঘটা দেখা যায়, আবার 
থাকিয়া থাকিয়া দন্তাত্কাঁলনেরও বিকামুর্ভি চক্ষুরগোচর হুয়। 
কায়স্থ প্রতিপক্ষের কায়স্থনিন্দীচ্ছলে অজ্ঞ, পুলক' হাস্য ও দন্ত 
প্রতিঘাত প্রস্ততি জন্মবর্ধ্বর বুধলজাতির চিত্তাঘাত ও চিত্তবেগের 
সমুদায় লক্ষণই এই ক্ষুদ্রএরন্থখানিতে প্রদর্শন করিয়ছ। মন আঘা- 
তের ও মনোবেশের লক্ষণসকল এরূপে প্রাদর্শন মা করিলে জঙা- 
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বর্ধর বৃষলজাভিদিগের চিত্তেরও শুদ্ধি ছয় না, আত্মারও তৃপ্তি জম্মে 
না। এ সকল প্রতিপক্ষ সেই বর্ধরজাতির ন্যায় পরনিন্দাজনিত 
আমোদ ও উৎসাছের অতিবেঞ সন্ত করিতে না পারিয়া ভম্মত্তপ্রায় 
হইয়া কখন কখন ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, বিকটহা স্যারব, ঘন পন দীর্ঘশ্বাম 
ও দস্তে দস্তে কটমটশব্দ ইত্যাদি নানাবিধ জাতীয় বিকট ভাঁবভঙ্গী 
প্রদর্শন করিয়াছে । 

ফলভ:ঃ কায়ম্থ সঙগ্ঠোপিসংহিতাঁখাঁনি অভদ্রজাতির ব্যবহাঁরোপ- 
যুক্ত ঘোরনীচোক্তিতে পরিপূর্ণ । স্থানে স্থানে নব নব কপ্পিত 
অপভাষায় গ্রন্থখানির অঙ্গরাগ কর! হইয়াছে। উপহান, পরিহাস, 
ঠাউ। বিদ্রুব প্রায় প্রতি পাঁতির ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে । ব্যঙ্গোক্তি- 
রূপ গোলাগুলির ভাগ্ার একেবারে নিঃশেব করা হুইয়াছে। ত্যপদ 
সমর্থলের নিমিত্ত প্ুতিবাদচ্ছলে তীহছধদিশের নিক্ষিপ্ত কতকগুলি 
গোলাগুলি আমারা মাত্র গ্রতিক্ষেপ করিলাঁম, তদপ্তিরিক্ত কিছুই 
করি নাই। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁখানি আস্ঠোপাস্ত পাঠ করিয়। 
এক বিষয়ে পরম লাভ করিয়াছি। ঘোর নীচোক্ির কণপ্প্‌ন। 
করিতে, অপভাধা রচনা করিতে, ছেড ছুন্‌ ঠেস্‌ ঠক; ঠাউ। বিদ্রুব 
ও তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের তরঙ্গ বহাইতে শিক্ষা করিয়াছি। এতস্ডিন্ 
অনেক প্রকাঁর ভণ্ডতপচাঁল ও বাঁকৃছলও অভ্যাঁস করিয়া! লহইয়াছি। 

কবিরঞীনেরা বলিয়ছেন। “ পশ্চিমদেশে ব্রা্মণ ভিন্ন যজ্ঞোঁ- 
পৰীতধারী ব্যক্তিমাত্রকে ক্ষত্রির কছে ”। একথা কিন্ত্র নিতান্ত 
অমূলক । আমর! একাদিক্র€ম ১৮৫০ হইতে ১৮৬৫ সল পর্য্যস্ত 
পশ্চিমগ্রাদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, যজ্জোপবীতধাঁরী ব্যক্তি 
মাত্রই যে ক্ষত্রিয় নাষে পরিচিত, একথা কোথাও শুনি নাই, জানিও 
না, দেখিও নাইথ। বরং তত্তদ্দেশে গুচি ডোম ছাঁড়ী পর্যযস্ত এত- 
দেশের বৈদ্যজাতির ন্যায় এক একগাছ! কলজাত স্াত্র বাজার হইতে 


| € 
ক্রয় করিয়া গলদেশে অলম্িত করিয়া দেয়, এবং তদ্দারা এ 
বৈদ্যজাতির ন্তায় “দুরতঃ শোৌভতে যুখো লম্বশীটপটাবৃতঃ £ 
এই শ্লোকার্ধের মফলতা সম্পাদন করে। 
মিত্রবর ! 

কবিরঞ্জীনেরা পুনশ্চ কছিতেছেন। “ এদেশে যাহার! নুতন ক্ষত্রিয় 
হইতে চাহ্েন, তীছারা সর্বথ! পরিবর্তনপ্রিয়। পূর্বাবধি এদেশে 
যাহার! বর্ণসঙ্কর ক্ষভূজাতি, ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র জাতি বলিয়া 
প্রলিদ্ধ তীহারা ইদানীং পশ্চিষদেশীয় প্রবলপরাক্রম নুর্যাবংশীয় 
ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদিগের বংশপর হইতে চাহেন'' । বঙ্গের কায়ন্থের] 
একালপর্য্যস্ত শুক্র পদবাচ্য হুইয়! আমিতেছেন সত্য, কিন্তু বকাঁলা- 
বধি মনে মনে জাঁনিতেন, তীছারা শুদ্র নছেন, ক্ষত্রিয়বংশীয়। ইহা 
জানিয়াও ধীর প্রকৃতি হেতু তাহারা কোন ভচ্চবাচ্য করিতেন 
না। আজিকাল জারজ লস্তানেরাঃ অথবা বৃধলাধম বর্ণসঙ্করের! 
বৈশ্যজাতির দোছাই দিয়! নিরাপদে ভরিয়া যাইতেছেন, তাই দেখিয়া 
কায়স্তেরা স্বীয় পুর্ব্পপুকষের পদগেধ্রবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 
যত্বপুর্ববক চেষ্টা! করিতেছেন । ইহাই মাত্র তাহাদের অপরাধ । 

মিত্রবর ! 

কায়স্থ-দর্দোপসংছ্িতা ও জাতিমিত্র এই ছুইখানি গ্রন্থ সুদ্ধ 
কায়ছ্ছের প্রতি বিদ্বেষনুচক ও অশ্রদ্ধাপরিজ্ঞাপক বাক্যে পরিপূর্ণ 
কায়ন্থেরা পুর্বে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ছিলেন; এক্ষণেও সেই ক্ষত্রিয় 
ভাবাপন্ব হইতে বাসনা করেন । কেছু যদি পুর্বাজ্ঞাত পৈত্রিক 
ধনের সন্ধান অবগত হুইয়া তাহা অধিকার করিবার বাসনা করে, 
তাছাতে অন্যের কোন অংশেই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে 
যদি কেহ তাহাতে প্রতিকূলতা আচরণ করে, «নল প্রতিকুলভাঁচরণ 
অনদ্বংশের পরিচয় স্বরূপ হইয়া ভ্তাঁর নীচ প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করে। 
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গুণপ্রযুক্তাঁঃ পরমর্শ্মভেদিনঃ | 
শরাইব! বংশভবাভবন্তি চ। 

যথা বিধাশ্চৈব বিশুদ্ধবংশজা | 
ব্রজন্তি চাপাইবতেহতি নতত্রতাৎ | 


অবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ষদি কেহ কতবিদ্য হয়, তাহার সে 
বিদ্যা] লোকের মর্শভেদ করিবার জন্যই প্রযুক্ত হয়। সদ্বংশজাঁত 
পুকষের! গুণসম্পন্ন হইলে, তিনি সেই গুণে বিনয় ও নআ্ভার 
বশীভূত হন। অর্থাৎ অবংশ নির্মিত বাণ* গুণযুক্ত হইলে 
লোকের মণ্মভেদ করে, কিন্তু বশজাত ধনু গুণযুক্ত হইলে 
কখনই লোকের মর্ম্মচ্ছেদ করে না, প্রত্যুত সে বিনঅ হইথা মধুর- 
মুর্তি প্রদর্শন করে। 

মিত্রবর ! 

কাঁয়স্থজাতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
৬২৬ জন পণ্ডিতের মত একান্তুরূপ হইবে কেন ? ভীহাদের মণ্যে 
পরস্পর কাছাঁরও সহিত কাহারও আলাপ পরিচয় নাই, অথচ সক- 
লেই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব। মুধু 
ব্যবস্থ। দিয়াও ক্ষান্ত হুন নাই, ঘিনি যে শাস্ত্রের প্রগাণানুসারে 
ব্যবস্থ! দিরাছেন, তিনি সেই শান্তর নাম পর্ধ্যস্তও উল্লেখ করি- 
যাছেন। কায়স্থেরা পুর্বপুকষের ক্ষত্রিয়ত্ব পদ পাইবার নিমিত্ত যত্ত 
করিতেছেন; সাধুপ্রক্কতি সঙ্জনেরা তাহাতে প্রতিবাদী হইতেছেন 
না, কেবল নষ্ট প্রকৃতি ক্র,রচেস্ট লোকেরাই নানা বিদ্বোৎপাদনের 
চেষ্টা করিয়া আপনাদের অসন্বংশের প্রতিভা দেদীপ্যমান করিয়া 
তুলিতেছে। 


কপ তাটি ৩৩৮ 


আর্থাহ দে বাণ ব্হশজাত নচে। 


সুহ্যত্বর ! 
আজিকাল টোঙর, টা্টাস্ফিরিঙগী ও অস্পৃশ্য অস্ত্যজজাতির 
যাজ্যকারারা, বিশেষতঃ জারজ মহ্থাত্মাদিগের অমৃতযোগ উপস্থিত । 
ছিন্দ্রাজারা রাজপদ হারা হয়? ছিন্দ্রজাতিটী বেওয়ারিশি মাল 
হইয়া পড়িয়াছে, তাই অবসর বুঝিয়! টোঙরেরা ভুর্বিজয়ী মোগল- 
জাতির বংশধর বলিয়া অভিমান করে, তাই ট্যাসফিরিঙ্গীর! 
ুরর্বার ইরাজজীতির বংশতিলক হুইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকে, 
তাই অস্প্শ্য ও অনাচরণীয় জাতির মন্ত্রদাতা খ্ঠকবংশেরা সৎ- 
কুলজাত ত্রহ্গনিষ্ঠ ব্রাঙ্মাণবংশের হ্যহিটধর বলিয়া গর্ব করিয়া 
থাঁকেন, এবং সেই জন্যই চিরজরজসন্তানেরা বৈশ্যজাঁতির কুল- 
প্রদীপ হইয়া আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
বরদাবাবু ! 
অমরসিংহ চণ্ডাল প্রস্ৃতি অন্বষ্ঠজাতিকে শুদ্রবর্গের মধ্যে নিবিষ্ট 
করিয়াছেন? যথা, 


শুদ্রাশ্চাহবরবর্ণাশ্চ বৃষলাঁশ্চ জঘন্যজাঃ | 
আচগুলীস্ত সঙ্গীর্ণণ অন্থষ্ঠ করণাদয়ঃ ॥ 


অবরবর্ণ, বুষল, জঘন্য ইত্যাদি শৃদ্রের সংজ্ঞা। চণ্ডাল অথ্ষ্ঠ 
করণাদি সমুদাঁয় সঙ্কীর্ণ জাতি এ শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত *। আমাদের 
বিবেচনায় “বেদে”, শব্দটা বৈদ্য শব্দের অপন্রেংশ। যেহেতু বাদিয়ার 
অপর নাম মালবৈষ্তা, মালবৈদ্যেরাও চিকিৎসা করিয়া থাকে। 
ইহাতে স্পৃষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, বৈস্কের অপশব্দ বাদিয়]!। 


সিসি সপ ৩ সস পপপপপাপাাাশ শিপ 


* অন্বষ্ঠকুল যদি শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইল, তবে সেই কুলোৎপন্ন বৈদ্য 
বান্ধবের! কোন্মুখে বৈশ্বজ্বীতি বলিয়া অভিমান করের্দ! ! শুত্রেরসস্তা'ন 
অবস্তই শু্রসাতি হইবে। 
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যখন উভয়েরই একানুরূপ ব্যবলায় ও একানুরূপ জাঁতিবোধক শব্দ, 
তখন যে বাদিয়! ও বৈচ্য ইহার! পরম্পরের স্বজাঁতি হইবে, ভাছা 
অধুক্তিসিদ্ধ নছে, বিশেষত? গোস্বামীদিশের অকাট্য মীমাহসাঁ- 
 সুসারে, যাহারা একানুরূপ ব্যবসায়ী, তাহারা একরূপ জাতীয় 
হইবে । এযুক্তিটি বৈদ্যবান্ধবদিশের কচিকর হুইবে সন্দেহ নাই। 
সুহ্ৃদয় বর ! 

কায়স্থেরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তৎসম্বন্ধে একটী বলবৎ যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছি । 

কার্য্যবিভাগ যে, রাজনিয়মের একী প্রধানাঙ্গঈ, এবং কার্য্য- 
বিভাগের নিয়মাভাবে যে, রাঁজকার্ধ্য সুশৃঙ্থীলরূপে কদাঁচ নির্বাহ 
হইবার নহে এক্ষণকার ইংরাজ রাজার রাজধর্দ ও রাজনীতি 
আলোচনা করিলে তাছা অনায়াসেই হ্ৃছ্বোধ হুয়। ছিন্দ্রাজার 
অধিকাঁরকালে রাজকার্ধ্য নির্বাঞ্ছের নিমিত্ত যে, অবিকল এইরূপ 
রাজনিয়ম প্রচলিত ছিল, সে কথার প্রতি কাহারও দ্বিকক্কি করা 
উচিত নহে । তথাঁচ যদি কাহারও মনে সংশয় জন্মে, তিনি যেন 
মহাভারতাস্তর্গত সভাপর্কব উল্লিখিত যুধিষ্টিরের প্রতি নারদ খির 
উপদেশগুলি দৃষ্টি করেন। আমাদিগের প্রাচীন শান্ত্রপ্রণেতা খবিসত্ত- 
মেরা সমুদায় ছিন্দছ্ুসমাঁজ নানাজাতিতে বিভক্ত করিয়া জাতিবিশে- 
বকে বৃত্তিবিশ্শেষ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্দৃষ্টে দেখ! 
যাইতেছে, সেই সকল খধিবরেরা রাজজ্ঞানসম্পন্থন বিষয়কর্মকুশল 
কোন জাতিবিশেষের উপর দেওয়ানী কার্ষ্যের অর্থাৎ দগ্ডনীতি 
আদি রাঁজকীয় বিষয় কার্ষ্যের ভারার্পণ করেন নাই। ইছা'র কারণ এই 
স্থির করিতে হইবে? তৎকালে দেশপ্রচলিত রাজব্যবস্থানুসারে এক 
ক্ষব্রিয়জাতি ছুই নপ্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, ভাঙার একসম্প্রদায় সামরিক 
র্বিতে নিযুদ্ক হইলেন ও অপর সম্প্রদায় দেওয়ানী অর্থাৎ দণ্ড- 
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নীতি ও ব্যবহারপদঘটিত সমুদায় রাজকীয় বিষয় কর্ণের ভার. গ্রহণ 
করিলেন । তত্তিন্ন রাঁজ্যশাসনোপযোগী বিধি ব্যবস্থা ও নিয়মাদি 
রাজ্যমধ্যে প্রচারিত ও প্রচলিত করা? রাজব্যবন্থা, রাজ নিয়ম 
ও রাজাজ্ঞাদি প্রজার মধ্যে সমাদরপুর্ধ্বক গ্রহণ ও পালন হুইল কি 
না তাহ পরিদর্শন করা, ইত্যাদি সমস্ত রাজকার্ষ্যের ভার কায়স্থ্রোই 
বহন করিতেন। অন্যান্য জাতির ন্যায় কারচ্ছগাতির কোন বুন্তটিশিৰ 
যে নির্দেশ নাই, তাহার কারণই এই, এবং তজ্জন্তই দে এক 
ক্ষত্রিয়বর্ণ অমিজীবী ও মসীজীবী এক এই নামে শাস্ত্রে উক্ত হুই- 
য়াছে। অনেকে অজ্ঞানতাহেতু মপীজাবা কথাটী শুনিরা উ্ছাস 
করিয়া থাকেন, তাহার মনে করেন মসাজীবী শব্দটী দ্বারা কেবল- 
মাত্র পাঁটোওয়ারী বা চোতাবছি লিখিবার মুহরা বুঝ।য়, তস্ভিন্ন জার 
কিছুই নছে। যদি মসীজীবা বলিলে তাহাই বুঝার? তবে জ।জাবী 
শব্দটা দ্বারা দস্থ্য ডাকাত তক্ষর ইত্যাদি না বুঝার কেন 2 প্রাচীন 
খবিবরেরা একটী একটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিস্তীর্থাভি প্রার এবং 
অগাধ ভাবাভান ব্যক্ত কয়া গিয়াছেন। কায়স্থেরা ব্যবহারপদ- 
সংক্রান্ত ও রাজ্যপালন এবং শাসনঘটিত নানাপ্রকার 
রাজকীয় কাষ্যের ভার ব্ছন করিতেন; সেইজন্যই তীছারা খাষি 
কর্তৃক মদীজীবী নামে উক্ত হইয়াছেন নচেৎ সা মসী- 
জীবী বলিবার তাৎপর্য আর কি হইতে পারে £ যেমন এক 
অনিজীবী শব্দে সাম দান ভেদ দণ্ড যুদ্ধ সন্ধি অবহ্থার প্রভৃতি 
সংগ্রামসৎক্রাস্ত সমুদায় নীতি ও ধর্ম প্রতিপাদিত হয়, তেমনি 
এক মনীজীবীশব্দ ব্যবছারপদাস্তর্গ ত অষ্টাদশ প্রকার রাজনীতি ও 
ভত্ভিন্র শাসন পালনাদি গমুদায় দণ্ডনীতি প্রতিপাদন করে। দণ্ডনীতি 
শে রাজ্যব্যবন্ছ। বা রাজ্যকরণনিয়ম । অস্টাদশএুরার ব্যবহারপদ 
যথা; 
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১ খণাদান ১ ২ নিক্ষেপ ২ ৩ অস্বামিবিক্রয় ৩ ৪ সম্ভুয় 
লমুখান 9৪। & দভানপকর্্ী অথবা দতাপ্রদানিক ৫ ৬ বেত- 
নাদান ৩। ৭ সন্বিদ্বযন্ক্রিম ৭। ৮ গ্রেয়বিক্রেয়ীনুশয় ৮। ৯ স্বামি- 
পালবিবাঁদ ৯ ১০ সীমাবিবাদধন্্ম ১০। ১১ বাকৃপাৰষ্য । ১২ 
দণ্ডপাকষ্য । ১৩ স্ভেয়১১। ১৪ সাঁহছস১২। ১৫ স্ত্রীসংগ্রহছণ ১৩। ১৬ 
শ্ীপুত্ধর্্ম ১৪। ১৭ বিভাগ । ১৮ দুযতক্রীড়া, অর্থাৎ পাশা বা 


জুয়াখেলা। 
দেশশীসনবিদ্যারনাম রাঁজজ্ঞান, এ রাঁজজ্ঞানে পারদর্শী 


হইবার নিমিত্ত নানাশান্ত্র দর্শনের নিতান্ত প্রয়োজম। ইহাতে 
স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কায়ছেরা পুর্বকালে বেদাদি সকলশীন্তই 
অধ্যয়ন করিতেন, নচেৎ দেশশীসনবিবয়ে তাহাদের এতদুর জ্ঞান 


কদাচ জন্মিত না। 

পশ্চিষোত্তর প্রদেশে বৈষ্তনামে কোনজাঁতি পুর্বে ছিল না; 
থাকিলে অবশ্যই দুইএকঘর তদ্দেশে বাস করিতে এখনও দেখা 
যাইত, স্থও্রাং বীরলসিংহ নরপতি স্বপ্মেও কখন বৈষ্তজাতির 


১। কর্জ আদায়করা ও ধারদেওয়া। 

২। গচ্ছিতবস্ত। 

৩। অস্বামিকর্তৃক বিক্রয় । 

৪1 সাজায় বাণিজ্য । 

&€ | দানকরিয়। প্রত্যাদানার্থ বিবাদ | 

৬। বেতনগ্রহণ। 

৭। অঙ্গীকারোল্লজ্বন | 

৮। ক্রয্নবিক্রয়ের অন্ুবন্ধন অর্থাৎ বাঁয়নাপত্র 1 
৯»।| রাজায় প্রজায় বিবাদ । 

১০। গ্রামাদির সীমাবিষয়ক কলহ । 

১১। চৌর্য্য, অপহৃরণ। 

১২। বলপূর্বক তৃর্দাকরান। 

১৩। পরশ্ত্বীহরণ। 
১৪। পতিপত্ঠীর মধো পরস্পর কর্থবা বাবহাঁর। 
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নাম শ্রবণ করেন নাই । এক্ষণে জিজ্ঞাম্য 'এই যে, এ বিরসিংহ 
নরপতি তাঁহার সুহ্বদ আদিশুর মহারাজকে কোন্‌ বর্ণের 
অন্তর্গত বলিয়া! অবগতছিলেন ? বৈষ্তবৎশ বলিয়া জানিবার 
ত কথাই নছে, যেছেতু পূর্বেই কহিয়াছি বৈদ্য নামে যে একটী 
জাতি আছে, তাহ! তিনি স্বপ্েও অবগত ছিলেন না। তবে রাজা 
বীরদিংস্ছ রাজা আদিশুরকে কোন্‌ বর্ণ বলিয়া জানিতেন ? যদি 
বল তাছারে শুদ্র বলিয়াই অবগত ছিলেন, সেটা কিন্তু সদুত্তর 
হুইল ন' কেননা, বীরসিংহ ক্ষত্রিয় রাজ! হুইয়৷ রাজা আদিশুরকে 
শূদ্রজ্ঞানে তীহার যজ্ঞে অশুত্র প্রতিগ্রাহথী পরমার্থনিষ্ঠ সর্ববশাস্্র- 
দশ পাঁচজন বেদজ্ঞ ত্রাক্ষণকে কদাচ পাঠাইতেন না, রাজা আদি- 
শূরও শুর হইয়া বেদজ্ঞব্রাক্ষণ পাঠাইবার নিমিত্ত একজন ক্ষত্রিয় 
রাজাকে অনুরোধ করিতে কদাঁচ সাহসী হুইতেন না। সৌহদ্য 
স্থলে এরূপ প্রার্থনা করিবার বাধা কি, এই কথা বলিয়া যদি কে 
আপত্তি করেন, তছুন্তর এই; শৃনুদ্রর যাজন গু দানপ্রতিগ্রহ করিলে 
্রন্ধনিষ্ঠ সদৃত্রক্বণদিগের জাতিধর্্ম ও পরমার্থ নষ্ট হয়, এরূপ ধর্ম্মা- 
ধর্ম ব্ষিয়ে সুহৃদের অনুরোধ কেহ কখন রক্ষা করিয়া থাকেন না, 
জ্ঞানবান্‌ সুন্ধদও এরূপ স্থলে কখন অনুরোধ করিয়া পাঠান না। 
অতএব রাজা আদিশুর যখন শুদ্রও নহ্েন, বৈদ্যজ:তীয়ও নেন 
বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইলেন; তখন তাহারে অবশ্যই কারস্থজাতি বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে, কায়স্থজীতি যদি ক্ষত্রিয়বর্ণ ন! হইবে, তবে 
ডৎকালের প্রন্ম নিষ্ঠ ব্রাক্ষণেরা তাহার যজ্ঞে ব্রভীও হইতেন ন', তাহার 
দাঁনও প্রতিগ্রহ করিতেন না । 
মিত্রবর ! 

কায়স্থ প্রতিপক্ষের! যে বিনাপরাধে কায়স্থজ্তির প্রতিকূলে 

দণ্ডায়মান হইয়াছেন এতদিনের পর তাহার নিগ্ঢ সন্ধান জানিতে 
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পারিয়াছি। তন্ত্র রত্বাকরের মতে ঢুরাত্মা ত্রিপুরাস্থুর সংহাররূপী 
শুলহস্ত শিব কর্তৃক নিহত হইলে পর, এঁ পাপাত্মা দৈত্য আপনার 
আক্মীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়। গেধরাঙ্গ নিত্যানম্দ ও অদ্বৈত 
এই তিন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে; ও তাঁার অনুগত ছুট মাতি 
ছুরাচার দৈত্যেরা মনুষ্য বেশে জন্থগ্রণ করিয়া ঢুটচেতাঃ ত্রিপুরা- 
সুরের এ তিন অবতাঁরকে ভজনা করিতে লাগিল। দৈত্যের। 
চিরকালই দেবদ্ধেধী, কায়স্ছেরা চিত্রগুপ্তরূপ দেববংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন; স্মৃতরাং গেরাঙ্গভক্ত কায়স্থ্প্রতিপক্ষেরা ষে, দেবাঁৎশ 
কাঁয়স্থের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে, 
না করিলে বরং দৈত্যকুলের কলঙ্ক হয়। জাতিমিত্রের প্রতিবাদ 
অবকাশানুসাঁরে করা যাইবে । 
সুম্বদ্বর : 
আপনার সছিত আমার যে চিরসৌহচ্, তাছা চরমসীমাঁর় 
পৌছিয়াছে, সুতরাৎ এক্ষণে সাগ্য নাই যে, অভিরিক্ত সুপ্তা 
প্রদর্শন করিয়া সেই সৌহ্ষ্ভ নব বলে আরও দচতর করি। 
তথাচ আপনার নামে এবং আপনার তুল্য আমার পরম সুত্র 
শীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থখানি উৎসর্ণ 
করিয়া আমি আমার জন্ম সার্থক করিলাম ॥ 
গ্রন্থখ/নিতে বিস্তর দো দুষ্ট হইবে, কিন্তু নিঃসছায় হইয়া! 

ইহার গ্রণরন কার্য সম্পাদন করিয়াছি। বিশেষতঃ আপনারাআঁমার 
পরমবন্ধু, এই বিবেচনায় আঁষার পকল অপরাধ অনপরাধ জ্ঞানে 
্ষম। করিবেন। 
কলিকাতা সভাঁবাজার 
বঙ্গাব্দ ১২৮৬ ঝাল 
খুং ভাব ১৮৭৯ নাল। 


বিনয়াবনত 
স্ীফকিরষ্টাদ বসু দেব। 


অন্ধের চক্ষর্দান | 


অথব। 
কায়স্থমদগোপবত্হিতার প্রতিবাদ 


গ্রতিবাঁদাভাস। 





পবিত্র যুক্তির প্রভাবে, বিশেষতঃ শাস্ত্রঙ্গত বিচাঁরাঁ 
নুমারে সপ্রমাণ হুইযাঁছে যে, কায়স্থবর্ণ ক্ষত্রিয় বংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় বর্ণের একটী 
শাখা । বিষ্ুপুরাঁণ, বৃহৎপরাশরস্মৃতি, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাঁণ, 
বারমিত্রোদয়, মিতাক্ষরা, বৃহদ্িষুম্মৃতি, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য- 
পুরাণ, ক্কন্দপুরাণ, মৎস্তপুরাঁণ প্রভৃতি নানাশীস্ত্র কায়স্থ- 
জাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষীৎ প্রমাণ । 

রঘুনন্দন ম্মীর্তভট্রাচার্য্যের কৃত অভিনব স্মৃতির মতা- 
নুরে কলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণ ই শৃদ্রবর্ণ, *%* তাহার 





* ইদানীস্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শৃদ্রত্বমূ। অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও 
গৃ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
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মতে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ এককালিন বিলুপ্ত হইয়! 
গিয়াছে । বোধহয় এই বিষময় শাসনানুসারে বঙ্গের কায়- 
স্েরা' একালপর্য্যন্ত শৃদ্রাচারী হইয়া আমিতেছেন। বৈদ্- 
জাতিরাও কায়স্ের হ্যায় শুদ্রাচারী ছিলেন, তবে প্রায় 
৫০1৬* বৎসর হইল তীাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈশ্যা- 
চারী হইয়াছেন, অবশিষ্ট সেই শুদ্রবৎই রহিয়া গিয়া- 
ছেন। ষাঁহারা কিন্তু বৈশ্যাঁচারী হইয়াছেন, তীাহাদিগের 
মধ্যে শীস্ত্রোজ্জ সংস্কীর পুর্ববক যজ্ঞসুত্র ধারণ করিবার 
প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত হয় নাই, অর্থাৎ শাস্ট্রোক্ত মন্ত্রাদি 
পাঠ করিয়। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার প্রথা তাহাদিগের 
মধ্যে আজও প্রচলিত হয় নাই। 

সম্প্রতি কতকগুলি শাস্ত্রদশী জ্ঞানাপন্ন কায়স্থ রঘু- 
নন্দনের ভ্রম অথবা তাহার ছুষ্টীভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, 
যাহাতে কায়স্থবর্ণের পুনঃসংস্কার হয়, তাঁহার উপায় 
দেখিতেছেন, এই অপরাধে কায়স্থেরা বিস্তর লোকের 
বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, বিশেষতঃ কতকগুলি ব্রাহ্মণের 
হৃদয়ে বিদ্বেষানল ধুধু শব্দে জলিয়া উঠিয়াছে। কায়ন্থ- 
জাতির ত চিরকালই আধিপত্য আছে, তথাচ ক্ষত্রিয় 
পদে পুনর্ববার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তীহাঁদিগের সেই আধি- 
পত্য আরও অপ্রতিহত হুইবাঁর সম্ভাবনা; এই হিৎসাঁর 
অপরাপর জাতির মনে বিদ্বেষভীবোদয় হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু কায়স্থজাতির পুনঃসংস্কীরে ব্রাহ্মণজাঁতির 
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কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বরং এতদনুষ্ঠান 
তাহাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণই বলিতে হইবে, যেহেতু 
তখন আর শুদ্রযাজক বলিয়! কাহারও দ্বারা প্রানি ব1 
অপবাদ সহ্য করিতে হইবে নাঁ। তথাচ তাহারা কায়স্থ 
জাতির সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া অন্তর্দাহে ছট্ফট্‌ করি- 
তেছেন। এ অকারণ গাত্রদ'হু কেন? শ্ধু স্বধু জ্বলিয়। 
পড়িয়া মরা ভিন্ন এ গাত্রদাহের আর কি ফল। কাঁয়স্থ্েরা 
ব্রাহ্মণদিগের চিরভক্ত চিরানুরাগী এবৎ চিরশরণাঁপন্ন । 
কায়স্থেরা ব্রাঙ্গণদিণের সম্মান করিয়া থাকেন ধলিয়। 
আজি বঙ্গের ব্রাহ্গণগণের তত মান তত গেরব হইয়াছে । 
পশ্চিমগ্রদেশস্থ ব্রাঙ্গণের ইহার সিকি মান্যমানও নাই। 
ব্রাহ্গণদিগের ভিতরে ভিতরে যে এত খলত! ছিল, কায়- 
স্থেরা তাহ। একাল পর্যন্ত অবগত ছিলেন না । কায়স্থ- 
জাতির পুনঃনংস্কারের প্রসঙ্গ শুনিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন আরও ছুই একটী জাতির অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, 
ইইশরাও এ কতিপয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থজাতির উপর 
খড়গহস্ত হইয়! উঠিয়াছেন। অন্য জাতির কথা কিন্তু 
ধর্তব্যের মধ্যে নয়, ব্রাহ্মণের যে এবিষয়ে কাঁয়স্থের সহাঁ- 
তা না করিয়। তাহাদিগের বিপক্ষতা করিতেছেন, সেই- 
টাই বড় আক্ষেপের বিষয় । কতক সাক্ষাৎ কতক অসাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বঙ্গের প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণই কাঁয়স্থদিগের চিরাশ্রিত, 
চিরান্ুুগত এবং চিরপ্রতিপালিত। আজি যদি কায়স্থজাতি 


শান্্রীয় প্রমাণ দ্বারা শুদ্রপদবাঁচ্য হয়েন, তবে কালি ভীহী- 
দিগের মুখে চুণকালি পড়িবে, অথবা লোকে অনলদদ্ধের 
ন্যায় তাহাদিগের মুখকান্তি বিবর্ণ করিয়া দিবে। কায়স্থজাতি 
যদি যথার্থ ই শুদ্রবর্ণ হয়, তবে প্রায় বঙ্গের সমুদয় ব্রাহ্গ- 
ণকে অত্রাহ্মণ হইতে হয়, কেননা! ব্রাহ্মণের পক্ষে শুদ্রের 
দান গ্রহণ এবং যবনান্ন ভোজন প্রায় তৃূলাই কথান্* | তবে 
* ব্রাহ্মণন্ত নিন্দিতকর্্বাণি যথা__ 
বিষুঃমান্ত্র বিহীনশ্চ তরিসন্ধ্যা রহিতোদ্বিজঃ। 
একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ।। ১ ॥। 
হুরেনৈবেছ্য ভোগীনো ধাঁবকো বৃববাঁহকঃ। 
শুদ্রোন্ন 1 ভোঁজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ২)। 
শবদাহীচ শুদ্রাণাৎ ফোবিপ্রো বুলীপতিঃ। 
শৃদ্রাণাৎ সুপকারীচ শুত্রযাঁজীচ যে৷ দ্বিজঃ ॥ 
অনিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩ ॥ 
যো বিপ্রোষবীরান্নভোজী খতুন্নাতান্গরভোজকঃ । 
ভগজীবী বার্থ/ষিকো বিষহীনো যথোরগ : ॥ ৪ | 
যঃ কন্াবিক্রযী বিপ্রে! যে! হরেনাম বিক্রয়ী। 
যো বিগ্তাবিক্য়ী বিপ্রে! বিষহীনো! যখো রগ ৫ ॥ 
নুর্ষ্যোদয়েচ দ্বর্ভোজী মৎস্যভোজীচ যোদ্বিজ2। 
শিলা পুঁজাদিরছিতো বিষহীনো যথোরগও | ৬ ॥ 
এতস্ভিম্ন মনুসংছিভার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩১৬৪।১৬৫।১৬৬ 
১৬৭১৭৮/১৭৯১৮০ শ্লোক উদ্ধত হুইল । 
1 অন্ন শব্দে ভুক্ত বা তক্ষিত দ্রব্য । 
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কি বঙ্গের ব্রাক্মণের! অব্রাহ্ধণ হইবার নিমিত্ত একাঁলপর্য্যস্ত 
কায়স্থদিগের পোষ্য হইয়া আসিতেছেন ? এই বঙ্গরাঁজ্যের 
মধ্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি ভিন্ন অপর জাতির দান কি 
ভোঙজা বস্ত গ্রহণ ত্রান্ষণদিগের পক্ষে অতিশয় নিন্দা- 


জ্বোতসাং ভেদকোধশ্চ তেষাঞ্চাবরণেরত :। 
গৃছসম্বেশকোদুতো বৃক্ষারোপক এবচ ॥ ১৬৩ ।। 
অস্যার্থঃ 1 যে ব্যক্তি সেতু দ্বারা প্রবহূমাণ জ্োতের ভেদ করে, 
যিনি তাদৃশ আোতের আবরণ করেন, যিনি জীবিকার জন্য বাটী 
নির্াণ করেন, যিনি দৌত্যকর্্ম করেন, যিনি বেতনভোগী হইয়া 
বৃক্ষরোপণ করেন । ১৬৩। 


্বক্রীড়ী শ্যেনজীবীচ কন্ঠাদুষক এবচ ॥ 
ছিৎদঅ| বুষলবৃত্বিশ্চ গণানাঞ্চেব যাজক ॥ ১৬৪ ॥ 
অস্থার্বঃ। যে ক্রীড়ার জন্য কুক,র পোষণ করে, যে শ্ঠেন পক্ষী 
দ্বারা জীবিকা করে, যে কন্তাগমন করে, যে হ্িংসারৃত্তি করে, খা্ছার 
শ্ুদ্রের দ্বারা জীবিকা! হয়, ঘিনি বিনায়কাদিগণের ( ঢুক্ষিযাসক্ত 
জাতি বিশেষ ) ষাঁশী করেন। ১৬৪। 
আচারস্থীন2 ক্লীবশ্চ নিত্যৎ যাঁচনকম্তথা । 
কৃষিজীবী শ্লীপদ্দী চ সন্ভিরিম্দিতএবচ ॥ ১৬৫ ॥ 
অন্যার্থঃ । ষিনি গুক অতিথির প্রতি অভ্যর্থনাদি আচার বর্জিত, 
যিনি ধর্ম কর্মে নিকৎসাহ। যিনি সর্বদা! বাচঞা দ্বারা পরের উদ্বেজক 
ইত্যাদি । ১৬৫। 
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জনক ও গ্লানিকর, বরং কখন কথন গোঁময় ভক্ষণ করিয়। 
প্রায়শ্চিভও করিতে হয় অধিক কথ! কি, কলিকাতার 
ঠাকুর বাবুর! ত্রা্ষণ-সন্ভ।ন, বছুকাঁল হইল কোন ঘটনা- 
ক্রমে জাতিত্রক্ট হইয়াছেন, এই ছিদ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণের 
অদ্যাপি তীহাদিগের দাঁন গ্রহণ কি তাহাদিগের বাটাতে 
আহারাদি করিয়া থাকেন না। অনেক সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ- 
ওরভ্রিকো মাহিবিকঃ পরপুর্ব পতিস্তথা ॥ 
প্রেত নির্থারকশ্চৈব বর্জনায়া? 'প্রবরততঃ ॥ ১৬৬ ॥ 
অস্যার্থঃ। ধিনি মেস ও মহ্ছিদ দ্বার' জীবিকা করেন, ধিনি পুন- 
ভূর স্বামী, যিনি ধনগ্রণ করিয়া প্রোতকার্ধ্য করেন, ইহাদিগকে 
পিতৃশ্রাদ্ধ, হোম ও দেবান্ন হইতে যত্বপুর্র্বক বর্জন করিবেক। ১৬৬। 
এতান্‌ বিশাহিতাগারানপাঙ্ক্তেয়ান দ্বিজাধমান্‌। 
দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্ঞয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥ 
অস্যার্থঃ । শান্সজ্ঞ উৎক্ট বর্ষণের এই সকল স্তেন ( চেধুর 
তথ্করাদি ) প্রস্ভৃতি, জন্মাবধি নিন্দিতাচারী, সাধুলোৌকের সহিত 
একশ্রেনীতে ভোঁজনের অযোগ্য, এরূপ অধম ব্রাহ্মণদিগকে দেব 
পৈত্র্যকর্থ্ে পরিত্যাগ করিবেন । ১৬৭। 
যাবতঃ সংস্পৃশেদন্গৈ ত্রান্মণান্‌ শুদ্রযাজকঃ। 
তাবতাৎ ন ভবেদ্দাতুঃ ফলৎ দ।নস্তা পেবৃত্তিকৎ ॥ ১৭৮।। 
অন্যার্থঃ। শুদ্রধাজী ত্রান্দণ শ্রাদ্ধাদিতে যাবৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণের 
পঙ্ক্তিতে উপবেশন করে, দাতা এ পঙ্ক্তিতে যত ত্রাহ্মণকে দান 
করেন, তাহার কল প্রাপ্ত হুয়েন না। ১৭৮। 
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সন্তান তাঁহাঁদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও ব্যবহীব্ন করেন 
না। পুর্বেব পূর্বেবকি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ব্রাহ্মণ 
কায়স্থের। ঠাকুর বাবৃদিগের কোঁন সংশ্রবেই থাঁকিতেন 
না। সমাজ-বন্ধন এতই কঠিন জাঁনিবেন 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একমাত্র স্বাধীন 
রাজ! ছিলেন বলিলেই হয়। শ্রুত আছি এঁ মহারাজ ঠাকুর 





বেদবিচ্চাপি বিপোহস্য লোভাৎ কত্ব! প্রতিগ্রহং | 
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাস্তসি ॥ ১৭৯ ॥ 
অস্থ্যার্ঘঃ । বেদজ্ঞ ব্রান্ষণ ঘদি লোভ বশতঃ শুদ্রধাজকের প্রতি" 
গ্রহ করেন, তাহা হইলে শরীরাদির স্থিত বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং 
অবেদবিদু জলে নিক্ষিপ্ত আমপাত্রের ম্যায় অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়েন। ১৭৯। 
সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিবভে পুয়শোপিতৎ । 
নষ্টং দেবলকে দত্ত অপ্রাতি্ঠস্ত বার্ধ,যো ॥ ১৮৬ ॥ 
অন্যার্থঃ। দাতা সোমলতা বিক্রেতা ( ব্রাক্ধীণকে ) যাঁছা দান 
করেন তাহা বিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ জন্মাস্তরে তিনি ঝিষ্টাভোজীর গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্য ব্যবসায়ী (ব্রাহ্মণকে) যাহা দান করেন তাহা 
পুয় ও শোণিত হয়, দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করেন তাছা নিষ্কল 
হয় ও বৃদ্ধিজীবীকে যাহা দেন তজ্জন্য তাহার প্রতিষ্ঠ। ছয় না। ১৮*। 
মন্তুসংছিতার কেবলমাত্র উপরি উক্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই 
পাঠকের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, ব্রান্ধণজাতির প্রতি যেরূপ 
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বাবুদ্দিগকে পমাজে তুলিবার নিমিন্ত কায়মনোঁবাঁক্যে যত 
পাইয়া ছিলেন, তথাচ কৃতকাঁ্ধ্য হইতে পারেন নাই। ছুই 
এক ঘর স্ঘংশীয় কায়স্থ প্রতিবন্ধক হইয়/ছিলেন বলিয়া 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অভিলবিত কার্ধ্যটা স্থসিদ্ধ করিতে 
পাঁরেন নাই। 

গৌন্বামী লিখিয়াঁছেন, কায়স্থেরা অর্থবলে প্রধান জাতি 
হইয়াছেন, যদি ল্দ্ধ অর্থের মহিমায় প্রধান জাতি হওয়া! 
যাইত, তবে ঠাকুর বাবুরা এতদিন পড়িয়া থাকিতেন না, 
অনেক পুর্বেব সমীজে চলিত হইতেন। তৎ্কাঁলে তীহা- 
দের অর্থের অপ্রতুল ছিল না, বিশেষতঃ আবার রাঁজা কৃষ্ণ- 
চন্দ্র অনুকূল হুইয়াছিলেন। এখনও ঠাকুর বাবুরা অতুল 
এশ্বধ্যের অধিকারী, তথাচ তাহার! হিন্দু-সমাজে প্রচ- 
লিত হইতে পারিতেছেন না । তবুত কলিকাত নগরে 
সমাজ বন্ধন পুর্ববাপেক্ষা বিস্তর শিখিল হইয়া পড়িয়াছে। 
ঠাকুর বাবুরা কিছু একটা উচ্চ জাতির অন্তর্গত হইবার 
অভিলাষ করেন না, তাহারা ব্রা্গণ-সন্তান, ব্রাঞ্গণের হ্যায় 
তাহাদিগের আচার বাবার, তথাচ সেই স্বজাতি ব্রাহ্মণ 


শাসন বাক্য কথিত হইয়াছে, তদনুলারে শৃদ্রধাজক ্রাঙ্মুণেরা ত্রান্ম- 
ণের মধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। অতএব কায়স্থজাতি 
যদি বথার্থই শুদ্রপদবাচ্য হইতেন, তবে আবহমান কাল হইতে তাহা- 
দিশের দানগ্রহণ ও বাজনাদি ক্রিয়া সদত্রাহ্মপ্ণরা কখনই করি- 
তেন না। 
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সমাঁজেই উঠিতে পারিতেছেন না; অথচ প্রচুর অর্থব্যয় 
করিতেও পরাগ্খ নহেন |: যে স্ছলে সমাজবন্ধন এতদূর 
কঠিন, সে স্থলে নীচ জাতি হুইয়। উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হওয়! 
নিতান্ত অসাধ্য ও অপসম্ভব। বিশেষতঃ পুর্বৰ পূর্বকাঁলে 
সামাজিক নিয়ম আরও অতিরিক্ত কঠিন ছিল। অর্থের 
কোন কালেই ঈদৃশ প্রাছুর্ভীব নাই যে, সেই নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়! একটা নৃতন জাতির স্থষ্টি কি একট! ইতর জাতির 
প্রাধান্য প্রদান করে । তবে যদি কায়স্থ্রো গুণজ্ঞাঁন কি 
তন্ত্র মন্ত্রাদি বশীকরণ বিদ্যাঁর প্রভাবে প্রধান জাঁতি হইয়। 
থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা, বরৎ তাঁহাঁতে তাঁহাদের পৌরুষই 
বলিতে হইবে । একী সমগ্র জাতি অর্থের বলে প্রধনত্ব 
লাভ করিতে পারে এরূপ কথা অমূলক ও অপ্রামাণিকঃ 
যে বিশ্বাস করে' সে নিতান্ত মূর্খ। এতভিন্ন স্ববর্ণবণিক- 
দিগের আজি কাল বিস্তর অর্থ হইয়াছে । কৈ, তীহারাঁও ত 
অর্থ বলে একটা! প্রধান জাতি হইতে পাঁরিতেছেন না । 
গোঁম্বামী মহাশয় স্বমূুখে বলিয়াছেন সদেগাপের। এক সময়ে 
অতি সমৃদ্ধিশীলী হইয়াছিলেন, এমন কি, তাহাদিগের 
মধ্যে এক আঁধব্যক্তি রাজোপাধিও গ্রহণ করিয়ান্িলেন। 
সদেগাপেরা বদি বাস্তবিকই তত অতুল সম্পত্ভিসম্পন্ন হই- 
য়াছিলেন, তবে তাহারাও ত অর্থবলে ততকাঁলে একটা 
প্রধান জাঁতি হইতে পারিতেন। তবে কি অন্য জাতির 
অর্থের বল নাই? কেবল কায়স্থের অর্থেরই বল আছে। 
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যদি কায়স্থম্পর্শে অর্থের বিক্রম বৃদ্ধি হয়; সেচীও কায়- 
স্থের পক্ষে একটা স্পর্ধীর বিষয় বটে। দ্বিতীয় কথা এই 
যে, কায়স্থবর্ণ যদি শৃদ্র পদবাঁচ্যই হুইল, তবে আর তাহা- 
দিগকে প্রধান জাতি কি করিয়! বল! যাইতে পারে। 
অতএব কায়স্ছজাতি যখন প্রধান জাতি বলিয়! লোক- 
সমাজে চিরপ্রসিদ্ধ ও চিরপ্রচলিত হইয়া আদিতেছেন, 
আর অর্থের খন উচ্চ জাতি হ্যষ্টি করিবার, কি নীচ 
জাতিকে উচ্চ জাতিত্ব গ্রদাঁন করিবার ক্ষমতা নাই সপ্রমাণ 
হুইল, তখন কায়স্থ জাতিকে সগকুলজাত বলিয়া অবশ্ঠই 
্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু সকুলজাঁত না হইলে 
সমধিক প্রভূত্বলাভ কদাঁচ করিতে পারিত না ।॥ মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের একমাত্র সমাজপতি 
ছিলেন, দে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, 
তথাচ তিনি ছুই একটী সদ্ংশীয় কায়স্থ সন্তানের অস- 
স্মতিতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রার্থনা পুর্ণ করিতে 
পারেন নাই, অথবা! পুর্ণ করিতে তাহার সাহস হয় নাই, 
অথচ তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছ! ছিল যে, ব্রাহ্মণদিগের সেই 
প্রার্থনাটী পূর্ণ করেন। কায়স্থবর্ণ যদি হীন বর্ণ হইত, 
তবে কি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র এতছুপলক্ষে তীহাদদিগকে ডাকিয়! 
জিজ্ঞাসা করিতেন ? না তাহাদের ভয়ে ঠাকুর বাবুদিগের 
প্রতি অকৃপা করিতেন ?। বোধ হয়, গোস্বামীদিগের 
শরীর কিঞ্চিৎ স্থলাকার, নচেৎ বুদ্ধি তত সৃক্ষম হইল কেন! 
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হ্ত্রী স্ুলতনুঃ সচাুশবশঃ কিং হল্তিতুল্যোহকুশেঃ। 
বজেণাতিহুভাঃ পতস্তিশিরয়ঃ কিৎ বজ্তুল্যোশিরিঃ। 
বহিঃ ক্ষুদ্রতমো বনৎনিদতে কিংতস্য তুল্যোহনলঃ। 
সর্কেধাস্তি গুণেন সম্পদমিহ স্কুলেয়ুকঃ প্রত্যয়ঃ ॥ 
যেমন হস্তী তত বড় স্থুল দেহ হ্ইয়াও ক্ষুত্রাকার অঙ্কুশের দ্বারা 
চালিত হয়, তেমনি গোস্বামীরা ভত বড় স্থুল শরীরী ছইয়াও অতি 
সুত্ষম বুদ্ধির প্রভাবে শান্ত্ররপ অকুল সমুদ্রন্থন করিয়া কায়স্থ 
সদ্গেগোপসংহিতা গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন । 
কায়স্থের] ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহায় সম্পত্তি ও বল, 
বরং একদিন জীবনোপায়ের স্থল বলিলেও দোষ হয় না। 
অথচ ব্রাহ্মণের সেই কায়স্থের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা 
বিধিমতে পাইতেছেন। যাহার স্বভাব ক্রুর, তাহার 
শরীরে দয়া মায়া নাই, তাহার ধন্মভয় নাই, তাহার চিত্ত 
কিছুতেই কৃতজ্ঞতারসে মুগ্ধ হয় না। এই সময়ে একটা 
শ্লোক মনে পড়িল । যথা _ 
স্রাতঃ কোকিলভীতভীত ইবকিং পত্রাবুতোবর্তমে। 
নীচৈঃ পশ্য শরার্পিতকর! ধাঁবস্তিনুন্ধার্ভকাঃ ॥ 
কাভীতিস্তব যৎ কুহুরিতি যতো বিদ্তা মধুস্থান্দনী । 
কিং ঞ্রুরে গুণগ্শেঠরবং কিমসতী চিত্তে পতিপ্রেধতা ॥ 
একটী কোকিল ব্যাধের ভয়ে পত্র মধ্যে লুকাইতেছিল, এই 


সফয়ে একটী লোক দেখিয়া বলিল, ভ্রাত্ঃ কোকিল ! তুমি 
পত্র মধ্যে অঙ্গ ঢাকিতেছ কেন 1? কোকিল বলিল, তুষি কি দেখিকেছ 
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না একটী ব্যাধ শর হাতে করিয়া ছুটিয়াছে?। লোকটী বলিল, 
তাঞছারে তোমার ভয় কি? তোমার যে কুহুকৃছ্ন্যর, সেই স্যর 
শুনিয়াই সে মোছিত হইবে। কোকিল বলিল, যাছার স্বভাব ক্রে,র, 
তাছার কাছে গুণের গেৌঁরব কোথায় £ অসতীন্ত্রীর চিত্তে ভিতর 
কোথায় 21 


কায়স্থজীতির অদৃষ্টে অবিকল সেই দশ! ঘটিয়াছে। 
ব্রাহ্মণের গৌরব বাড়াইবার নিমিত কায়ন্থের! “দাস” 
শব্দটী নামান্তে ব্যবহার করিয়াছেন, তথাচ প্রসন্ন করিতে 
পাঁরিলেন না। বরং সেই “দাস” শব্দের ছল পাইয়া 
ক্রমে তীহারা অসম্থ হইয়া উঠিয়াছেন। কায়স্থেরো ত্রাহ্ম- 
ণের আঁদেশ আজ্ঞা ও শাসন বাঁক্যগুলি চিরকাল মাঁথাঁয় 
করিয়া বহন করিতেছেন এবং দেবতীজ্ঞানে তীহাদিগের 
সম্মান ও পুজা! করিয়া আমিতেছেন, অথচ খলস্বভাঁব 
ব্রান্মণেরা কালসর্প হইয়া সেই কায়স্থজাঁতিকে দংশন 
করিতে ক্রটি করিতেছেন না; ছিদ্র নাই, তথাচ ছল 
কৌশল দারা ছিদ্র করিয়া দংশন করিতেছেন। কায়স্থেরা 
কোন কালেই ব্রাক্ষণনিন্দক অথবা ব্রাঙ্গণগীড়ক নহেন 
বরং ব্রাহ্মণেরাই কাঁয়স্থ বিদ্বেষী, বিশেষতঃ তাহার! আজি 
কাল কাঁয়স্থের উপর আরও জাতক্রোধ হইয়াছেন, তথাচ 
কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের প্রতি পূর্ব শ্রদ্ধাতক্তি প্রদর্শন 
করিতে বিস্মৃত হইতেছেন না। ভূমিদান, অর্থদান, বস্ত্রদান, 
অন্নদাঁন প্রসৃতি নাঁনীবিধ দান দ্বারা ব্রাক্ষণের হিতসাধন 


৮/* 


করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, কেহ ব্রাহ্গণের অপমান 
করিলে সাধ্যান্ুসারে তাহার শীসন করিয়। সমগ্র ত্রাঙ্মণ- 
জাতির গৌরব রক্ষ। করিয়া থাকেন। 
ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির দান প্রতিগ্রহ কি আশ্রয় 
গ্রহণ করা ব্রান্ধণের জাতীয় ধর্ম নহে । যথ। মন্ুমংহিতার 
৪ অধ্যায়ের ৮৪1৮৫।৮৬ শ্লোক! 
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহীয়াদ রাঁজন্য প্রসুতিতঃ। 
স্ুনাচক্রধবজ বতাং বেশেনৈব চ জীবতীঁৎ ॥ ৮৪ ॥ 
ক্ষত্রিয় ভিন্ন নৃপতির স্থানে প্রতিগ্রহ করিবেক না। পশু বিনাশ 
করিয়া তাহার মাঁস বিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা করে, যাছার! 
তিলাদি বীজ হইতে স্সেছ বাছির করিয়া বিক্রয় করে (কলু), হদ্য- 
বিক্রয়ী (শুত্তী), এবং বারবনিতাঁর আয় দ্বারা যে জীবিকা করে,_- 
এই সকল লোক হইতে প্রতিগ্রহ করিবেক না । ৮৪ । 


দশহুনাসমঞ্চক্রৎ দশচক্রসমোধ্বজঃ। 
দশধ্বজসমোবেশো দশবেশসমোনৃপঃ ॥ ৮৫ ॥ 
দশজন মাংস বিক্রয়ীর যে দৌব,ঃ এক তেলিতে সেই দোষগুলি 

সমুদয় আছে, তেলির যে দৌষ, শোঁত্ডিকে তাহার দশগুণ অধিক, 
দশজন শুণ্ডীর যে দোষ, বেশ্যার আয়ের প্রতিগ্রাহী একজনের সেই 
দৌষ, বেশ্ঠাবৃত্তিভুক দশজনের যে দৌষ, ক্ষত্রিয় ভিন্ন এক ন্পতিতে 
সেই সমুদায় দোষ হয় । ৮৫ । 

দশসুনা সহআ পি যোবাহয়তি সেোনিকঃ। 

তেনতুল্যঃ স্মভোরাজা। ঘোরম্তম্ত প্রতিগ্রহঃ ॥ ৮৬) 


০৮ 

যে ব্যক্ি আপনার জীবিকা জন্য দশসহত্ৰ সুনা (পশুবধ স্থান) 
সংস্থাপন করে; অক্ষত্রির নৃপতিকে তাঙ্বারই সমান জানিবে, অতএব 
তাহার নিকট প্রতিগ্রহ কর! ঘোর পাপজনক হুয়। ৮৬। 

কায়স্ছের দান, ( বিশ্মষেতঃ বঙ্গদেশে ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গণের জীবিকা ম্বরূপ। কায়স্থ অস্ত্যজ জাতির মধ্যে পরি- 
গণিত হইলে বিস্তর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা পায় না, 
রক্ষার উপায়ও রহিত হয়, তাহাও স্বীকার, তথাঁচ কায়- 
স্থকে ক্ষত্রিয় বলা হইবে না, এ বড় বিষম প্রতিজ্ঞা । এই 
বঙ্গ প্রদেশে ব্রাঙ্গণ পগ্ডিতেরা কেবল একমাত্র কায়স্থ- 
জাঁতিরই শরণাপন্ন, অথব1 কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
এক মাত্র আশ্রয়, একথা বলিলেও অত্ত্যুক্তি হয় না। 
কায়স্থজীতি যদি বাস্তবিকই শৃদ্রবর্ণ হইত, তবে কি ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতেরা তাহীদিগের দানগ্রহণ কিম্বা আশ্রয়ে বাস 
করিয়া পাপাত্মা হইতে স্বীকার করিতেন ? কদাঁচ করিতেন 
না। যে পাপাত্মারা হাঁড়ী, ভোম ও বেশ্যাদির জন বাজন 
ও দানাদি বৃত্তি গ্রহণ করে, তাহাদিগের বুঝি নরকেও স্থান 
হয় না। কোন গোস্বামী মহাশয় একবার অনুগ্রহ্পূর্বক 
মনুসংহিতাঁর ৪ অধ্যায়ের পুর্বেবাক্ত ৮৪1৮৫।৮৬ শ্লোকগুলির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, 
তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশটী কত বড় 
পুণ্যাত্মা ও পবিত্র । 

হিন্দুশাস্ত্রটা ত্রাঙ্গিণ জাতির একায়ত্ত। এ শান্তরটী তাহার! 


৮0৩/০ 


যেন সিদ্ধির ঝুলি করিয়! তুলিয়াছেন, তাহার কাছে 
যেযাহা চায়, সে তাহাই পায়, শাস্ত্র সেন বাঞ্াকল্প- 
তরু । ত্রাক্ষণেরা যখন যে জাতির প্রতি প্রসন্ন হই- 
য়াছেন, তখন তাহারে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া 
দিয়া:ছন। আবার যখন তাহার প্রতি প্রতিকূল হই- 
যাছেন, তখন তাহার চণ্ডালাঁধম করিয়! রাখিয়াছেন। 
কায়ন্ের প্রতি ব্রা্গণেরা যখন কৃপাসিন্ধু ছিলেন, তখন 
ক্ষত্রিয় বলিয়া এ জাতির গৌরব করিয়াছেন, আবার যখন 
ঘটনাক্রমে সেই কায়স্থজাঁতি ব্রাঙ্মণের ক্রোধভাজন হুই- 
যাছেন, তখন তাহারে শুদ্রীধম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল কায়স্থ বলিয়া নহে, বৈদ্য 
জাতির প্রতিও ব্রাক্মণেরা এর্ূপে কখন কৃপা কখন অকুপা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । যথ1,- শীক্্রসম্মত চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ 
বাক্য | 
অন্বষ্ঠোজারজো বৈদ্ভাভিষধৈদ্য শ্চিকিৎসকঃ। 

অর্থাৎ বৈদ্যজাতি পাচা নামে প্রসিদ্ধ । যখ১_-অন্বষ্ঠ, জীরজ, 
বৈষ্ঠ, ভিষক্‌ এবং চিকিৎসকবৈষ্ভ । অথবা রাজা রাধাকাস্তদেবের 
শব্দকণ্পত্রম ধৃত । 
শেধনকউবাচ। কথৎ ত্রাঁন্বণপত্যাস্ত হূর্যাপুত্রোহস্থিনী সুভঃ 

| অছ্বোকেন বিপাকেন বীর্য/ধানং চকারসঃ ॥ 
সৌতিকবাচ। গচ্টুস্তীৎ তীর্ঘাত্রায়াং ব্রাক্মণীং কুকনন্দন। 

দদর্শ কানুকীংকান্তঃ পুদ্পোদযামে হনোহরে ॥ 


তয়া নিবারিতোষত্বা দ্বলেন বলবান্‌ শুরঃ। 

অতীব জুন্দরীৎ দৃষ্টা। বীর্য্যাধানং চকারসঃ ॥ 

দ্রুত তত্যাজ গর্ভংসা পুশ্পোস্ভানে মনোরমে । 

স্ভোবভূব প্রুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন সমিভঃ ॥ 

সপুত্রা স্বামিনোগেহৎ জগাম ত্রীড়িতা তদা। 

স্বামিনং কথয়াযাস যস্মাদ্গদৈবাদি সহ্কটৎ ॥। 

বিপ্রোরোষেণ তত্যাজ তঞ্চপুক্রং স্বকাঁমিনীং। 

সরিদ্বভূবযোগেন সাচ গোঁদাবরী স্মৃতা ॥ ইত্যাদি 
ইতি ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণে ত্রন্ধখণ্ডে ১০ অধ্যায়ে । 


একী পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণপড়্ী ভীর্থে গমন করিয়! সুর্য্য পুত্র 
অর্শিনীস্ুত দ্বারা গর্ভুবতী হয়েন, ও এ তীর্থ স্থলের একটী মনোহর 
পুষ্পোস্ঠানে কাঞ্চনবর্ণভুল্য একটী পুত্র প্রসব করেন। তৎপরে 
এঁ ত্রান্ধণ পত্বী সম্ঠোজাত সন্তান সহিত স্বগৃছে প্রত্যাগমন করিয়া 
লঙ্জাবনত মুখে উপপতি কর্তৃক গর্ত হুওয়৷ বৃত্তান্ত স্বাধীর নিকট 
ব্যক্ত করিলেন। বিপ্রস্বামী এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোঁষ পরবশ 
হুইয়া সন্তান সছিত পত্বীকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং ব্রাহ্ষণপত্বী 
যোগবলে সরিত্রূপা হইয়া! গোদাঁবরী নামে বিখ্যাতা হইলেন, অর্থাৎ 
ব্রাঙ্মণী গৌোদাপরীতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার মর্মার্থ এই 
যে, বৈম্জাতিটী জারজ সন্তান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । তথা 
মতাস্তরে বৈদ্যোৎপত্তিকথনং ॥ 


সত্য ব্রেত। ছ্বাপরেষু যুগেসু ব্রাঙ্গণ?কিল। 
্রশ্ক্ষতিয়শ্বিটশুড্র কন্ঠকা উপযেমিরে ॥। 


তত্রবৈশ্য সুতায়াংষেজজ্জিরে তনয়! অমী। 
নর্ধেতে মুনয়ঃখ্যাতা বেদবেদাঙ্গ পারগা:1[ 


তেযাৎ মুখ্যোহ্মূ তাচার্য্য স্তস্থাবন্বাকুলেহিতৎ । 
অ্বষ্ঠইত্যসাবুক্ত স্ততোজাতি প্রবর্তনাৎ ॥ 

পরে সর্কেহপিচান্বষ্টা বৈশ্যা ব্রাহ্মণ সম্ভবাঃ | 
জননীতো জন্ুল্লন্ধা যজ্জাতা বেদমংস্কতৈঃ।। 
অন্বষ্ঠাস্তেন তেসর্কে দ্বিজা বৈদ্ভাঃ গ্রকীর্ভিতাঁঃ । 


সত্য ব্রেড দ্বাপরে ত্রান্মণেরা সবর্ণা কন্ঠা ভিন্ন ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
ও শুদ্রের কন্যাও বিবাহ করিতেন। বৈশ্ঠা কন্যার গর্ভে ত্রান্মণের 
ওরসে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা বেদ বেদাঙ্গে 
পারগ হইয়া ঘুনি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়, সেই সকল মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
অমৃতাঁচার্ধ্য হইতে অস্বাকুলের স্বঞ্টি ও এ অন্বাকুল হইতে অহ্ষ্ঠ 
জাতির উৎপত্তি হয়। অতএব অথষ্ঠ নামে বৈশ্য জাতি ত্রাক্গণ- 
সম্ভব, অবশেষে সেই অন্ষষ্ঠ জাতি দ্বিজ বৈদ্য নামে অভিহিত হুইল, 
যেছেতু তাহারা বৈশ্যা জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদ বিহ্ি 
সংস্কার দ্বারা পবিত্র হয়। এম্থলে যদিও স্ববর্ণে স্ববর্ণে বিবাহ 
হইয়া বৈষ্চ জাতির উৎপত্তি হয় নাই লিখিত হুইয়াছে, তথাচ এঁ 
বৈষ্ জাতি জারজসন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, যেছেতু 
পূর্বোক্ত শীল্ত্ীয় বাক্যান্ুনারে বোধ হইতেছে তৎকালে ব্রাক্ষণের! 
যে সে বর্ণের কন্যাকে বিবাঙ্ করিতে পাঁরিতেন। ইতি মতাস্তরে 
বৈস্ভোৎপত্তি কথন। কিন্তু কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে বৈষ্ঠ 
জাতির উৎপত্তি বৃত্তীস্ত এরূপে কখিত হয় নাই, বিশেষতঃ অস্বাকুল 
হইতে অধ্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ মত অপর কোন 


মী 
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প্রাচীন গ্রন্থেই দৃষ হয় না, বরং ত্রাক্ষণাদ্ৈশ্য কন্ঠায়া মন্বষ্ঠোনাম 
জায়তে ইতিচ পদ্যার্ঘং মানবীয়ং | অর্থাৎ মনুস্মৃতির বচনার্দধে এইরূপ 
লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বাকন্যার গর্ভে অন্বষ্ঠ জাতির 
উৎপত্তি হুইয়াছে। বস্ততঃ অন্বষ্ঠ জাতি যে বর্ণসঙ্কর, মন্তু তাঁছ! 
স্পঞ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে সুতরাৎ এ অন্বস্ঠ কুল জাত 
সম্ভানেরা যে বর্ণসঙ্কর হইবে, সে বিষয়ে কেহ দ্বিকক্তি করিতে 
পারেন না। 

সঙ্করবর্ণ প্রতিবোধক মনুসংহছিতাঁর কতকগুলি বচন এই স্থলে 
উদ্ধত হুইল। 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজীতয়ঃ। 
চতুর্থ একজাভিন্ত শৃ্রোনা্তিতু পঞ্চম ॥ ১০ 01 ৪ ॥ 


কুল্ল কভট্টের টীকা ॥ ১০ 0৪ ॥ 

ব্রাহ্মণ ইতি । ব্রান্ষধণাদয় ভ্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতি সংজ্ঞঃ স্যন্তেষা- 
মুপনয়ন বিধানাঁৎ শুপ্রঃ পুনস্চতুর্ধোবর্ণঃ একজাতি কপ্‌নয়নাভাবাৎ। 
পঞ্চম পুুনর্বর্ণে নান্তি সঙ্কীর্ণ জাতীনাঁৎ ত্বর্থভরবৎ মাতা পিতৃ 
জাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যস্তর তবাৎ নবর্ণত্বৎ অয়ঞ্চ জাত্যস্তরোপ দেশঃ 
শীল্প্রে সব্যবহৃরণার্থঃ। 

ভাষার্ঘ। ত্রাশ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্দে 
কছ। যায়, যেহেতু ইহার উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্ঘবর্ণ শুভ্র, 
এই বর্ণ দ্বিজ নহে, যেছেতু ইহার উপনয়ন নাই। পঞ্চম বর্ণই নাই। 
অন্বষ্ঠাদি অশ্বতর তুল্য সহর জাতি, ইহার জাতি পদবাচয মান্র, 
বর্ণ নছে। 
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সর্ব বর্ণেষু তুল্যান্থ পত্বীঘ্ষক্ষত যোনিযু। 
আলুলোম্যেন স্ভূভা জাত্যাজ্ঞেয়াস্ত এবতে ॥ ১০1 ৫ ॥ 


এতত্তিন্ কুল্সকভটের টীকা দেখ । 

ভাষার্থ। পরীণীত * ত্রাক্ণীতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত 
সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক উৎপন্ন সন্তান 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে জন্তুত অস্তান বৈশ্য এবং শুজ্াতে 
শুদ্র হইতে জাত সন্তান শুদ্র হইবে । ১০। ৫। 

আপন আপন স্বজাতীয় পত্ভীতে উৎপন্ন সন্তান নেই সেই বর্ণ 
হইবে, এই কথ, বলাতে অন্য পত্তীতে উৎপন্ন পুত্র বর্ণ প্রাপ্ত হইবে 
না, একটী জাতি পদবাচ্য হইবে দাত্র, ইহা দ্বারা এই নিশ্চয় হুইল । 


ছুষ্যেযুঃ সর্ব বর্ণাশ্চ ভিষ্তোরন্‌ সর্বসেতবঃ। 
সর্বলোক প্রকোপশ্চ ভবেদ্দওস্থ্য বিভ্রমাৎ ॥ ৭॥ ২৪ ।। 
কুল্প কভট্টের টীক! দেখ। 
ভাঁষার্থ। দণ্ড বিধান না করিলে, অথবা অনুচিত রূপে দণ্ড 
করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পর স্ত্রী সংনর্গ দ্বারা সঙ্কীর্ণ জাতি 
উৎপাদন করিতে পারে ইত্যাদি । 
ইহার ভাবার্থ এই গে, সবর্ণ স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ভ্রীতে অস্তান 
উৎপাদন করিলে নে সন্তান সঙ্কীর্ণ জাতীয় হুইবে। 
ত্রান্মণাদৈশ্য কণ্যায়া মন্বক্ঠোনামজায়তে | 
নিষাদঃ শুত্রকন্াঁয়াৎ ষঃ পাঁরশব উচ্যতে ॥ ১০0) ৮1 
ভাষার্থ। পরিণীত! বৈশ্যাতে ব্রা্ধণ হইতে উৎপন্ন সন্তানকে 


% পরিণীত শব্দ দ্বারা অক্ষতযোনি প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
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অন্ষ্ঠ বলা যায়, এবং ব্রা্ষণ হইতে পরিণীতা৷ শুন্রাগর্ভজাত সন্তা- 
নকে নিষাদ বলা যায়) নিষাদের অপর নাম পাঁরশব। 


পুত্রা যেখ্নন্তর স্্রীজাঃ ক্রেমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং। 
তাননস্তর নামস্ত মাতৃদোষাঁৎ প্চক্ষতে 1 ৬০ | ১%৪ । 


ভাঁষার্ঘ। ব্রাহ্মণ হুইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মুর্ঘাবসিক্ত 
জীঁভি, দ্যন্তর জাতি অস্বষ্ঠ নামে খ্যাত ইত্যাদি । 
বাভিচারেণ বর্ণানামবে্ভা বেদনে নচ। 
স্বকম্মণংঝ ত্যাগেন জায়জ্তে বনসঙ্করাত 0 ৬০ ২৪ ॥ 


ভাবার্থ। ব্রাঙ্ণাদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রী গমনে, স্বগোজ্রাদির 
অবিবাহ্য স্ত্রী বিবাছে, এবং উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্কর 
জাতি ভাবাপন্ন হয়। 


ষে দ্বিজানামপসদ1 যে চাঁপধ্বংসজাঃ স্মৃভাঃ। 
তে নিন্দিতৈর্ববর্তয়েরু দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ ॥ ১০1৪৬ ॥ 


ভাষার্থ। যাছারা আন্ুলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, তাহা- 
খুদগকে অপসদ শব্দে বলা যায়, এবং যাহারা প্রতিলোম্যে উৎপন্ন 
উহ্নাদিগকে অপধ্বৎনসজ শব্দে বলা যাঁয়। এ উভয় প্রকার জাতিরা 
্রাহ্মণাদির উপকারক অথচ গহিত কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ 
করিবে । 

ইহাদ্ারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, বৈদ্যজাতির 
আদিপুরুষ বর্ণসঙ্কর অন্বষ্ঠ সন্ভানেরা হয় “অপসদ” নয় 
“ভপধ্বংসজ” শ্রেণীতে পরিগণনীয়, এবং ত্রাহ্মণদিগের 
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উপকারক অথচ ভদ্রসমাজগহিত কর্ম দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করা তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট কাধ্য। মনুসংহিতা 
ধৃত পূর্বোক্ত ৭ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে 
যে, ব্রাহ্মণাদির পরস্পর স্্রীগমনে বর্ণসংস্কর উৎপন্ন হয়, 
এ স্থলে আন্ুলোম্য কি প্রতিলোম্য গমন দোষে বর্ণসঙ্কর 
অন্বষ্ঠ জাতির উৎপন্তি হইয়াছে তাহা নিশ্চয় নাই, সেই 
হেতু বৈদ্য জাতিরা অপণদ কি অপধ্বংসজ শ্রেণীতে 
ভুক্ত হইবে, তাহা! বলিয়! উঠা কঠিন। 


বর্ণাপেত মবিজ্ঞীতং নরৎ কলুষ যোনিজং। 
আর্ধ্যব্ূপ মিবানার্য্যৎ কর্ম্মভিঃ স্যৈর্কিভাবয়েৎ || 5০ ॥॥ ৫৭।। 


ভাষার্থ। কৌন্‌ ব্যক্তি বর্ণ ব্ছিভূভি সঙ্কুর জখতি, অথচ কিন 
সঙ্কর তাহা বিশেষরূপে নিশ্চিত নে, এমত স্থলে বক্ষ্যমাণ নিন্দিত 
কর্মের অনুনংরে এ ব্যক্ষির জাতি নির্ণয় করিবে। 

অন্বষ্ঠ সন্তানেরা কোন্‌ প্রকাঁর সঙ্কর জাতি, তাঁহী অব- 
গত নহি, অবগত হইবার ভার বৈদ্য মহাঁশয়দিগের উপর 
অর্পণ করিলাম । 


অনার্ধ্যতা নিষ্ঠুর ক্ররতা নিক্ষি-রাঝ্মতা । 
পকষত ব্যপ্জয়স্তরীহ লোকে কলুষ যোৌনিজং ॥ ১০।। ৫৮॥ 


ভাষার্থ। নিষ্টুরত্ব+ পকষভাষিত্ব ইত্যাদি কর্ম লৌকসমাজে 
ব্যক্তি বিশেষের নিন্দিত জাতি ব্যক্ত করিয়া দেয়। 
কবিরগন মহাশয় এবং গোপতি মহাশয় মনুধূত 
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পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটার প্রতি একবার যন্ত্র পূর্বক দৃষ্টিপাত 
করিবেন । 


পিত্র্যংবা ভজতে শীলৎ মাতুর্কবে। ভয়মেববা। 
ন কথঞ্চন ছুর্য্যোনিঃ প্রকতিংস্বাৎ নিয়চ্ছতি ॥ ১০ ॥ ৫৯ ॥ 


কুল্প কভউ কৃত টাকার ভাবার্থ। 

সঙ্কর জাতির হ্যায় ছু্ট-বানিস্ভুত নিন্দিত জাতিরা পিতার 
ছুষ্ট স্বভাব অথবা জননীর নিন্দিত প্ররুতি ভজনা ও সেবা করে, 
এবং তাহারা পিভ্‌ সম্বন্ধীয় ও মাত সম্বন্ধীয় স্বভাবকে গোপন 
করিতে পারে না । 

কবিরঞ্জন মহাশয় যেন মনুধুত এতৎ শ্লেকটীর প্রতিও 
একবার দৃষ্টিপাত করেন। অন্বষ্ঠ জাতিটী যে জাতি 
সঙ্কর, তাহা মনু স্বয়ংস্থির করিয়া গিয়াছেন। নানা শাস্ত্রে 
কথিত হইয়াছে এবহ বৈদ্য মহাশয়ের স্বযুখে স্বীকারও 
করিয়া থাঁকেন যে, বৈদ্য জাতিটা অন্বষ্ঠ কুল হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । 


যত্র ত্বেতে পরিধ্বংমা জায়ন্তে বর্ণদুধকাঃ। 
রাষ্ডিংকৈঃ সহতদ্রাষ্ং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্ঠুতি ॥॥ ১০ | ৬১॥। 


কুল্প.কভক্টের টীকা'র ভাষার্থ। 
যেরাজ্যে বর্ণ দুবক বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়, সেই রাজ্যের 
লোক সকল উৎরুষ্ট প্রজার সহিত শীঘ্র বিনষ্ট হয় অতএব 
রাজা হইতে বর্ণসঙ্কর জাতিকে দূরীভূত করিয়া দিবে । 
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গ্রস্থকারাগ্রগণ্য মনু অন্বষ্ঠ জাতির বর্ণসংঙ্করত্ব যেরূপ 
প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, 
এবং এ অন্বষ্ঠ জাতি হইতে বৈদ্য জাতির উৎপক্তি 
হওয়ার বিষয় শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও 
যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তবে বঙ্গদেশ হইতে বৈদ্য জাতির 
দুরীভব হওয়া নিতান্ত শ্রেয়ঃ। 

শব্দকল্পদ্রুম ধত মতান্তরে বৈদ্যোৎপন্তি কখন স্থলে, 
যদিও সবর্ণে সবর্ণে বিবাহ হইয়! বৈদ্য জাতির উৎপন্তি হত 
নাই লিখিত হইয়াছে, তথাঁচ এ বৈদ্যজাঁতি এস্থলে জারজ 
সম্ভান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, যে হেতু পুর্বেবোক্ত 
শাস্ত্রীয় বাক্যানুনারে বোধ হইতেছে, তৎকালে ব্রাহ্মণের 
বে সে বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। তথধচ 
মনুনংহিতাঁর ৩য় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মন্মীনুসারে 
জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বৈদ্য জাতিটী শুদ্র জাতির অন্তর্গত 
ব্যতীত বৈশ্য জাতির অন্তর্গত হইতেছে না । যথা-_- 


হীনজীতিস্ত্রিযং মোহাদুদ্বহস্তে' দ্বিজীতয়ঃ। 
কুলান্তেবনয়স্ত্যাশড স সম্তভানানি শৃদ্রতাং ॥৩॥ ১৫ ॥ 


কুল্ল কভট্টের টীকাঁর ভাখার্থ। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহ্থারা মোহবশতঃ যদি আপন অপেক্ষা 
হীন জাতির কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই 
শ্রীতে সুৎপন্ন পুত্র পৌঁত্রাদ্দির সহিত আপন আপন বংশ শৃড্রত্ 
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প্রাপ্ত হয়। অতএব বৈষ্ত জাভিটী যদি যথার্থই বৈশ্থ্যা গর্ভ ও 
্রান্দণ ওরলজাত হয়, তবে মন্গুর এই বচন দ্বারা এ জাতির শুত্রত্ব 
ক্পষ্টরূপে- সপ্রমাণ হইয়াছে, ইছা কেহই খণ্ডন করিতে পারিবেন 
না। যেহেতু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈশ্থা কন্য। সুধু হীন জাতীয় নহে, 
বযস্তর হীন জাতীয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন জাতীয় ক্ষত্রিয় 
বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ হইতে হীন জাতীয় বৈশ্য বর্ণ । 

পক্ষান্তরে মন্ুর ১০ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক পুর্ব্বে এক- 
বার উদ্ধৃত করা হইয়াছে দৃষ্টি করিবেন। এ শ্লোকের 
ভাবার্থ এই যে, ত্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা পরস্পরের 
জ্্ীগমন করিলে এবং ব্রাত্য পুরুষেরা স্বজাতীয় স্্রীগমন 
করিলে, এততিন্ন স্বগোত্রাদি অবিবাহ্য কন্যাকে বিবাহ 


করিলে বর্ণসন্কর জাতির উৎপভি হইয়া থাকে । 
উপনয়ন সংস্কীর রহিতের নাম ব্রাত্য । 


ূরধ্যপুত্র অশরিনীন্ত দারা ত্রাঙ্গণী উপপত্ৰীর গর্ভে যদি 
বৈদ্য জাতির যথার্থই উৎ্পভি হইয়া থাঁকে, তবেত এ 
বৈদ্য জাতি জারজবংশীয় হইল । আর তাহা না হুইয়! 
যদি ব্রাহ্মণের ওরসে বৈশ্য কন্যাঁর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, 
তবেত মন্ুর উক্ত বচনান্ুসারে বৈদ্য জাতির বর্ণসঙ্করত্ব 
প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইতেছে । যেহেতু মনু লিখিতেছেন 
যে, “ব্যভিচারেণ বর্ণানীমবেদ্যা বেদনেন চ ইত্যাদি”। 
এন্লে বৈদ্য জাতি অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর ভিন্ন আর কি বলিয়! 
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উক্ত হইতে পারে । জাতি মিত্রের গ্রন্থকার কবিরঞ্জন 
লিখিয়াছেন, ব্রাঙ্গণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে অন্বষ্ঠ (বৈদ্য) 
উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি । 

যদদি ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিত! বৈশ্য কন্যার গর্ভে অন্বষ্ঠ 
জাঁতির উৎপত্তি হুইয়! থাকে এবং যদি সেই অন্বঠঠ কুল 
হইতে সত্যদত্যই বৈদ্যজাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তখাচ 
মন্ুর উক্ত বচনানুসারে বৈদ্যজাঁতির বর্ণসঙ্করত্ব সিদ্ধ হই- 
তেছে। যেহেতু উক্ত বচন প্রমাণে কি বিবাহিত। কি 
অবিবাহিতা এক জাতীয় স্ত্রীতে অপর জাতীয় পুরুষ দ্বার! 
ষে সম্তান জন্মিবে, সে বর্ণপঙ্কর হইবে, তন্ভিম্ন বৈশ্য কন্যা 
শাম্্রমতে ব্রাহ্মণের বিবাস্থ নহে । যথ1- 


সবর্ণগ্রে দ্বিজীতীনাৎ প্রশস্ত! দারকর্মণি। 
কামতন্ত প্রনুতানামিমাঃস্যক্রযঘশোবরা? ॥ ৩ ১২।। 
ভাষার্ঘ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগ্গের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই 
প্রশস্ত; কিন্তু কামবশতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পরবচনোক্ত 
বিবাঁছ প্রশস্ত জানিবে। ইহার মর্র্থ এই যে, ধর্ম্মপত্বীতে পুত্রোৎ- 
পাদনার্থে সব্ণা জী বিবাহ করিবে, ভত্ভি্ন কল প্রকার বিবাহিতা 
স্ত্রী সম্তোগীর্ঘ মাত্র, ধর্মার্ধ নছে। মুদ্ধ ভোগাতিলাষ চরিভার্থের 
নিমিত্ত যে পত্বীকে গ্রহণ করা হয়) সে প্রায়ই উপপত্ীর শ্রেণীতে 
পরিগণিত। অতএব বৈচ্কজাতি বৈশ্য কন্যাজাত হইলেও জারজ 
হইতেছে, যেহ্ছেতু মন্তুর মনে কামাতুর হইয়া অসবর্ণা কন্তা বিবাহ 


করিলে, দে পত্ধী উপপত্ধীর সন্বশ । 
০) 
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ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন বলিয়া বৈদ্েরা যেন মাতৃজাতীয় হইবাঁর দূর- 
প্রত্যাশা! না করেন, কেনন। মনু অন্বষ্ঠ জাতিকে বর্ণসঙ্কর 
বলিয়া বারম্বার নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার েই বিশেষ 
নির্দিষ্ট বাক্যটী কদাঁচ মিথ্যা হইবার নহে, বিশেষতঃ মন্থু 
স্মৃতির ১০ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, স্ুদ্ধ ক্ষত্রিয় পিতা৷ হইতে বৈশ্যা| বাঁ শৃদ্রা মাতার গর্ভড- 
জাত সন্তানেরাই মাতৃ জাতি প্রাপ্ত হইবে । যথা-_ 


পুত্রীযেইনজ্তর ভ্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজম্মনীৎ । 
তাননস্তরনাঘস্ত মাতৃ দোষাৎ প্রচক্ষতে || ১০ ।। ১৪ ।। 


এতস্ডিন্ন অগ্ঠপপ্রকার অন্থুলোম জাত সন্তানেরা ষে মাতৃজাতি 
প্রাপ্ত হইবে, মনুর বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। 

সেন, দাস, গুপ্ত, দন্ড, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, 
নন্দি, কুণ্ু, চন্দ্র ও রক্ষিত, এই ১৩ টা বৈদ্যজাতির 
নির্দিষ্ট উপাধি । যথ1-_ 


সেনদাপশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তোদেবঃ করোধর2। 
রাজ? লোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণডশ্চত্্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥। 
এযাঁংবংশ সমুৎপন্নী এতৎপদ্ধ তয়োমতাঃ । 
অন্যপদ্ধতয়োইপ্যেবৎ সন্তিবৈদভ্তানতে শুতাঃ 
শব্দকণ্পদ্রম ধৃত । 
মৌলিক ও সন্মৌোলিক কায়স্থের মধ্যেও এ সকল 
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পর্দবী প্রচলিত আছে দেখিতে পাঁওয়া যায়, তণ্ভিম্ন আরও 
অনেকগুলি পদবী এঁ মৌলিক ও সন্মৌলিক কায়স্থের মধ্যে 
প্রসিদ্ধ আছে, বৈদ্যজাতির মধ্যে সেগুলির ব্যবহার নাই, 
যথা_-সিংহ, পালিত, দে ও গুহ। এমতে এই স্থিরসিদ্ধাস্ত 
হইতেছে যে, কায়স্থবর্ণের সহিত বৈদ্যজাতির কোন- 
কালেই কোনপ্রকার সংশ্রব ছিল না, থাকিলে উক্ত পদবী 
চারিটাও ভাহাদিগের মধ্যে অবশ্যই ব্যবহার হইত। 
তেলী, তামলী প্রভৃতি নবশাঁখেরা বৈদ্যজাতির সমুদায় 
উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে । এঁ উপাঁধিগুলি 
ভিন্ন অন্যপ্রকার উপাধি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত 
নাই। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণকার 
বৈদ্যজাতিটী কোন সময়ে নবশাখকুলের অন্তর্গত একটী 
শাখা ছিল, বোধহয় ব্যবসায় বিশেষহেতু, সেই অন্তর্গত 
শাখাটীসম্প্রতি বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং 
তাহারা এক্ষণে একটী পৃথকৃজাতি হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 
বৈদ্যজাঁতিটী কায়স্থ কি ব্রাহ্মণের ন্যায় মহাবংশ সম্ভৃত 
হইলে অবশ্যই কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের উপাধিগুলি তাহাঁদের 
মধ্যে প্রচলিত থাকিত। অমরসিংহের মতে অন্বষ্ঠকৃলজাত 
বৈদ্যজাতিটী চণ্ডালাদির ন্যায় অধম শুদ্বর্ণ। থা _- 
শু্াশ্চাতবরবর্ণাম্চ বৃষলাশ্চ জঘস্যজীঃ। 
আচগালান্ত স্কীণ! অথষ্ঠ করণাঁদয়: ॥ 


অন্ষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাতিটী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
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বৈদ্যেরা অভিমান করিয়া থাকেন, সেই অন্বষ্ঠকৃল যখ', 
শু্রবর্ণের অন্তর্গত হইল, তখন আর বৈদ্যজাতির বৈশ্যত্ব 
কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। জাঁতিমিস্ত্রগ্রন্থের 
কোনস্থলে লিখিত হইয়াছে, বৈদ্যজাতির বৈশ্যমাঁতা উপ- 
পত্রী স্বরূপ নহে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী । শাস্্রমতে অব- 
গত হওয়া যায় যে, অসবর্ণাস্ত্রী অবিবাস্যা, অসবর্ণী ভার্য্যার 
নাম কামপত্বী যথা 
সবর্ণা যন্ত্য যা ভার্য্যা ধর্্মপত্ধী তু সাম্মৃতা 


অসবর্ণা চ যা ভাঁ্যা কামপত্্ী তু সাস্মৃতা ॥ 
মতস্যসুক্ত ৩১ পটল 


যাহার যে সবর্ণ। ভার্্যা তাহারে ধর্মপত্বী বলে, আঃ 
যাহার যে অপবর্ণভার্ব্য তাহারে কামপত্বী বলে, কাম- 
পত্ঠীর অপরার্থ উপপত্ী। 


গৃহস্থঃ সনৃশীং ভার্ধযাং বিন্দে তানন্ত পুর্ব্বাৎ যবীয়সীম্‌। 
গোতমসংছিতা ৪র্ধ অধ্যাঁয়। 


গৃহস্ছে। বিনীতক্রোধহর্ষে! গুকণান্ুজ্ঞাতঃ স্বাত্বা অসমা- 
নার্ধামপৃষ্ট মৈধুনাৎ যবীয়সীৎ সদৃশীং ভার্ধ্যাৎ বিন্দেত্‌॥। 
বশিষ্ঠনংছিতা৷ ৮ম অধ্যায় । 
গৃহস্থ ক্রোধ ও হর্ষ বশীকৃত করিয়া! গুরুর অনুজ্ঞ! 
লাভান্তে সমাবর্তন পুর্ববক অসমানপ্রবর! অক্ষতযোনি বয়ঃ- 
কনিষ্ঠ স্বজাঁতি কন্যার পীণিগ্রহণ করিবে । 


স্বজাতী মুদ্ধহেৎকন্তাং স্থরূপাৎ লক্ষণান্বিভাম্‌। ৪1৩২ । 
রৃহৎপরাশরসং কিতা । 


এইসকল-শ্লোক দ্বারা স্পঞ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে, 
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সবর্ণী কন্য। ভিন্ন অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অসবর্ণ 
বিবাহের নাম রাগপ্রাপ্ত বিবাহ, অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ বিবাহ । 
এ বিবাহ স্দ্ধ রতিস্থখসন্তোগের নিমিগুই শাস্ত্রে ব্যবস্থা 
পিত হইয়াছে, এ বিবাহ ধর্দুর্ধে নহে । যে ভার্ষ্য। স্বদ্ধ 
রতিকাষন। পুর্ণ করিবার নিমিন্তই গৃহীত! হয়, শাস্ত্রে সে 
ভার্য্যধকে কামপত্ী বলিয়াছে। কামপত্বী ব! উপত্বীর গর্ভ- 
জাতসন্তানেরা জারজ বা সঙ্করজাতি ভিন্ন সতকুলজাত 
সন্তান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। 
সবর্ণ। ভিন্ন অন্যরূপ বিবাহ যে প্রশস্ত নহে, তাহা স্থলা- 
স্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ধর্মার্থমাদে সবর্ণামুদ্রা পশ্চাৎরিরংসবশ্চেৎ ভদ। তেধা 
অবরাঃ হীন্বর্ণণঃ ইমা: ক্ষত্রিয়াস্ভাঃ ক্রমেণ ভার্ষ্যাঃ ল্যুঃ ॥ 
এই ব্যাখ্য। বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, রতিকামনা 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উচ্চবর্ণের হীনবর্ণের স্ত্রী ভার্যযা- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারে । রতি অভিলাষ পূর্ণ করিবার 
নিমিন্ত উপপত্বী রাখিবার যে প্রথা প্রচলিত দেখ! যায, 
শীস্ত্রকারেরা সেই প্রথাটা প্রকারাস্তরে অনুমোদন করিয়। 
গিয়াছেন। শাস্্রকারদিগের এই নির্দেশানুসারে বৈদ্য- 
জাতিটী উপপত্ীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া অবধারিত 
হইতেছে, যেহেতু বৈশ্যকন্তা যখন ত্রাহ্ধণের ধরন্মপত্ঠী হই- 
বার যোগ্যা নহে, তখন অবশ্যই তাহারে ব্রাঙ্মণের 
উপপত্বী বলিয়। জানিতে হইবে । এ উপপত্ীর উদরে 
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যে জাতি জন্মগ্রহণ করে, সে জাতি যদি জাঁরজজাতি 
না ভুইবে, তবে আর জারজজাঁতি কাহাকে বলিব | 

মতান্তরে ত্রাঙ্মণপত্ীর গর্ভে উপপতি অশ্বিনীকুমারের 
ওরসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইবায় তাহার! জারজসন্তান 
বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। 

পুর্ব ঞদর্শিত মনুষ্মৃতির বচন প্রমাণে এবং শব্দকল্প- 
ভ্রুমধূত যাজ্ঞবক্টীয় মতানুসারে বৈদ্যজীতিটা কখন শুদ্রে 
কখন বর্ণসঙ্কর ও কখন জারজ-সন্তানি বলিয়া কীর্তিত হুই- 
য়াছে। এই বৈদ্যজাঁতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মুনিদিগের 
মতের একত! নাই সত্য, কিষ্ত এই বিরোধস্থলে মনু 
যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আদরণীয় হওয়া 
উচিত, নচেৎ বেদ বিধানাদি শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও 


অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় ॥ যেহেতৃ-_ 
ঞ্রেভিম্ৃতি পুরাণানৎ বিরোধো ত্র ৃশ্ঠাতে | 
তত্রশ্রোতং প্রমাণংছ্িতয়োদৈ বে স্মৃতির্রবরা ॥ 


শ্রুতি, স্থৃতি ও পুরাণের যে স্থলে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, 
সেস্থলে শুতিরই প্রামাণ্য । স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ 
ক্ছলে স্ৃতিরই প্রামাণ্য। স্মৃতির মধ্য মনুস্থৃতি প্রশস্ত; যথ1--. 


নকশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদন্মর্তা চতুর্ম,খঃ। 
তখৈব ধর্মংল্মরতি মন্ুঃ কপ্পাস্তরাস্তরে ৷  পরাশরঃ। 


বেদের কর্তা নাই, অর্থাৎ বেদ অনাদি। ক্রক্ষা বেদের স্মরণ 
করিয়াছেন মাত্র। মনু এ বেদ হইতে কল্পাস্তরে কপ্পাস্তরে 
ধর্ধের স্মরণ করিয়াছেন। তথা । 
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বেদার্ধোপ নিবন্ধিত্বাৎ প্রাধান্যংছি মনোঃস্ঘ তম্‌। 
নর্থ বিপরীতা যা স স্মৃতিনপ্রশস্যতে ॥ 
ইতি বৃহস্পতি । 
মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, সেইজন্য সকল প্রকার 
স্মৃতি অপেক্ষা মন্ুম্মৃতি প্রধান, মন্বর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা 
প্রশস্ত নছে। 
ত্বমোকোন্যস্থ সর্বস্য বিধানস্য স্থয়স্তুবঃ। 
অনিস্ত্যস্থা। 'প্রযেয়স্থ্য কার্ধ্য তত্বার্ঘবিৎগ্রভো1 || ১ ৩ 


ভাঁষার্থ। যেবেদ বহু শাখার বিভক্ত হওয়াতে অসীমরূপে 
প্রতীয়মান এবং মীমাংস! ভ্যার 'প্রভাতি শাকের সাহায্য ব্যতিরেকে 
যাহার প্রতিপা্ ভাগ বুঝ: যার ন" কি প্রত্যক্ষ, কি স্মৃতাদি শান্ত 
দ্বারা অনুমেয় (৯) সেই অপোধঁকষেও নিত্য সমগ্র বেদ শান্তে 
উল্িলিত যজ্ঞার্দি কার্ধ্য ও ত্রহ্ষমতত্বের আপনিই অদ্বিভীয় বেত 
হয়েন। ১1 ৩। 

এতাবতায় মনুুসংহিতাই সর্ধপ্রধান হইল, হৃতরাঁং 
মনুক্ত বচনগুলিই সর্বাপেক্ষা বিশেষরূণপে গ্রাহ্য । 

অন্বষ্ঠ কুল যে বর্ণসঙ্কর তাহা মনু নিশ্চয় করিয়! 
গিয়াছেন, ততপ্রমীণপুর্ণ বচনসকল পূর্ববপূর্বব পৃষ্ঠায়উদ্ধত 
করা হইয়াছে । তণ্ভিন্ন আরও একটা বচন নিন্নে প্রদর্শিত 
হইল । যথা 

* সাক্ষাৎ শ্রমতি না থাকিলেও পণ্ডিতের স্মত্যাদি শাস্ত্রে 
উপপন্জি করিবার জন্য শ্রুতির কণ্পনা করেন। 


ভগবন্‌ লর্ববর্ণানাৎ যথা বদদ্ধু পূর্ব্বশঃ। 
অস্তর প্রাতবানাঞ্চ ধর্ধান্থোবক্ত,মছসি ॥ ১ ॥ ২॥ 
কুল্প কভউক্ুত চীকার মর্মার্থ । 
ভগবনূ! আপনি ত্রান্ধণাদিবর্ণ সকলের কীর্তন করিয়াছেন এক্ষণে 
গর্দাভীর স্থিত অর্থের সংযোগে অর্থভর ( খচ্চর) যেরূপ উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ বিজাতীয় মৈথুনসম্ভূত অন্বষ্ঠ, করণ ও ক্ষত প্রস্ৃতি 
অন্ুলোম প্রতিলোম * জাত বর্ণসঙ্কর জাতির পৃথক পৃথকৃ ধর্ম 
সকল আপনি আমাঁদিগের নিকট কীর্তন ককনৃ। 
বৈদ্যেরা আঁপন মুখে অভিমান করিয়া থাকেন যে, 
তাঁহারা অন্বষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাত্া 
মন্থর মতে বিজাতীয় মৈথুন-জাঁত এঁ অন্বষ্ঠকুল খচ্ছর 
জাতির ন্যায় বর্ণসঙ্কর । অতএব বৈদ্যজাতির! ধে বর্ণসঙ্কর 
তাঁছ উক্ত বচন প্রমাণে প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ হইল । 
অন্ষ্ঠ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এতন্ভিন্ন আরও কতক- 
গুলি অতিরিক্ত বচন নিন্সে পুনরুদ্ধত করিলাম । যথা 
্রান্মণা্ধশ্ঠ কন্যায়াম্বষ্ঠৌনাঁষ জীয়তে । 
ইতিচ পষ্ঠার্ঘং মানবীয়ৎ | 
বৈশ্যায়াৎ ব্রাঙ্মণোজ্জার্তোছিঘষ্ঠোছি মুনিসত্তম | 
ইতিচ পল্ভার্ধং শঙ্থাঃ । 
%* উচ্চবর্ণ পুকষের রসে নীচবর্ণের স্ত্রীর গর্ভ-জাত সন্তানের 
নাম অনুলোম-জ্াাত) ও নীচবর্ণ পুকষের ওঁরমেউচ্চবর্ণের স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত সন্তানের নাম গ্রতিলোম-জআত । 
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বিপ্রান্ুর্ধঘা বসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াৎ বিশঃক্সিয়াঁং। 
জাতোত্যত্ঠন্ত শুত্রায়াং নিবাদঃ পারশবোঁপিবা ॥ 
ইতি যাঁজ্ঞবক্কীয় গ্রমাণম্‌। 


এই নকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্পন্ট প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, অসবর্ণ পিতা পিতা মাতা হইতে অন্বষ্ঠ জাতিটী উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

বৈদ্যজাতিরা সাহঙ্কারে এবং উচ্চ মুখে অভিমান 
করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণের ওরসে এবং বিবাহিতা 
বৈশ্যকন্যাঁর গর্ভে অন্বন্ঠকুলের উৎপত্তি হইয়াছে, এ 
অন্বষ্ঠকুল হইতে বৈদ্যজাঁতি -উৎপন্্র হওয়ায় স্বতরাৎ 
ভাঁহার। (বৈদ্যেরা ) মাঁতৃজাত্যনুসরে বৈশ্যজাতীয় হুই- 
যাছেন। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে বিবেচনা! করিয়া দেখিলে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ষে, তাহাদের এ অভিমান নিতান্ত 
অমূলক ও হাস্াম্পদ। যেহেতু পুর্ববপুর্বপ্রদর্শিত বচন- 
গুলি পাঠ করিলে স্পন্টান্ুভূত হইবে যে, মহাঁনুভব মনু 
বারম্বার নিশ্চয় করিয়। কহিয়(ছেন যে, বিবাছিতই হউক, 
কিম্বা অবিবাঁহিতাঁই হউক, অসবর্ণ বিবাহৌৎপন্ন সন্তা- 
নেরা বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হইবে, অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ- 
জাতি ব্যতিরিক্ত একটা ভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হইবে । এত- 
ভিন মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের মন্ানুমারে 
বৈদ্যের! শুক্র ভাবাপন্ন হইয়াছে । এ শ্লোকের ভাবার্থ 
এই যে, ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহার! মদি মোঁহবশতঃ হীন 
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জাতীয় স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে ভীহদ্িগের সেই 
স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র, পুত্র পৌন্রাদির সহিত আপন আপন 

শ শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এতত্তিন্ন জমরসিংহ তীহাঁর অভি- 
ধানে অন্বষ্ঠজীতিকে শুদ্রবর্গের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
অম্বষ্ঠজাতি যদি শুদ্রবর্ণ হইল,.তবে সেই অন্বষ্ঠজাতি 
হইতে উৎপন্ন বৈদ্যজাঁতির বৈশ্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে 
পারে । 


নরকভোধগান্তে বৈদ্যজম্মকথনং 
যঃ করোত্যপহারঞ্চ দেবব্রাঙ্ষণয়োধনং | 
পাতায়ত্ব! স্বপুকধান্‌ দশপর্ববান্‌ দশীপরান্‌ ॥। 


যে ব্যক্তি দেব ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সে ব্যক্তি পূর্ববর্তী 
দশপুকষ এব পরবর্তী দশপুকষকে নরকগীমী করে । 


স্বয়ং যাতি চ ধুাঙ্কাং ধুমধ্বাস্ত সমন্থিতৎ । 
ধুমক্রিক্টো ধুষভোনী বসেত্তত্র চতুরু'গৎ ॥ 


সে ব্যক্তি ধুমদ্বার! ক্লিট ও অন্ধ হইয়া ধুমপাঁন করে, ও এই 
অবস্থায় চারিষুগ যাবৎ ধুমাবৃত ঘোর অন্ধকারে বাদ করে । 


ততো মুষিক জাতিশ্চ শতজনম্মানি ভারতে । 
ততো নানাবিধাঁঃ পক্ষিজাতয় ক্লমিজাতয়ঃ || 


তাহার পর সে ব্যক্তি মুষিক, নানাজাতীয় পক্ষী, ও নানাজাতীয় 
কীটযোনিতে একশতবার জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমিতে বিচ- 
রণ করিবে। 
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ততো নানাবিধা রৃক্ষজাতয়শ্চ ততো! নরঃ। 
ভার্য্যাহীনো বংশহীনঃ শবরো ব্যাধিসংযুতঃ ॥ 
তৎপরে সেই ব্যক্তি নানাঁজাতীয় বৃক্ষযোনিতে জন্মগ্রহু করিবে 
এবং তৎপরে গৃহশৃন্য ও বংশশুন্ত হইয়া শ্লেচ্চজাতি প্রাপ্ডিপুর্ব্ক 
মানবদেহ ধারণ করিবে এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইবে । 
ততো! ভবেৎ স্বর্ণকারঃ ল স্থবর্ণবণিকৃ ততঃ । 
ততো যবনসেবী চ ত্রাঙ্ধণো গণকম্ততঃ | 
বিপ্রে। দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ ॥ 


তদনস্তর সেইব্যক্তি স্বর্ণকাঁর "এবং তাহারপর স্ুবর্ণবর্ণিকৃকুলে 
জন্মগ্রহণ করিবে, তৎপরে যবনসেব-পরায়ণ গণক ব্রাহ্মণ হইবে, 
সেই গণক দৈবজ্ঞোপজীবী ও বৈদ্যজীবী চিকিৎসক ছয় । 


অপিচ 
লাক্ষা লোৌখাদি ব্যাপারী রসাদি বিক্রয়ীচয়ঃ। 
সযাতি নাগবেধটঞ্চ নাঁগৈর্কে্টিত এবচ। 
বলেৎসলোম মানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ || 


এতস্তিন্ন আঁরও কথিত হইয়াছে যে, পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিয়া 
লাক্ষাদি লেখহের ব্যাপারী এবং পাঁরদাদি ধাতু বিক্রেয়ী হুইবে। 
তৎপরে সেই ব্যক্তির শরীরে লোমের সংখ্যা ত হইবে, ভতবৎসর 
পর্য্যন্ত বর্পবেঞ্টিত হুইয়া সর্পলোকে বান করিবে এবং সেই 
সর্পলোকে ততকাল সর্পদ্বারা দংশ্িত হইবে 


ততো ভবেৎ সগণকো বৈদাস্চ সগুজন্মনু । 
গোঁপশ্চ কর্মকারশ্চ রঙ্গকারম্ভতঃ শুচি? ॥ 
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ইছার পরে সেই ব্যক্তি সগুজন্ম গণক ও অপর সপ্তজস্থা বৈদা- 
রূপে জন্থাগ্রহণ করিবে। তৎপরে গৌোপ, কর্মকার ও রঙ্গকারকুলে 
জন্মপরিপ্রঙ্ন করিবে । এই সকল নরকভোগাস্তে সে ব্যক্তি পবিজ্র 
কুলে জন্মগ্রহণ করিবে । 

ইতি ব্রহ্গবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ডে ২৮ অধ্যায় 

এইসকল নরকভোগীস্তে একটী বৈদ্য নরদেছ ধারণে সক্ষম হয়েন, 
তথ্াচ পবিভ্রতালাভে অসমর্থ হইয়া বৈদ্যজঙ্গের পরেও গোঁপ 
কর্মকার ও রঙ্গকার এই ত্রিবিধ পরিশুদ্ধ * যোনি ভ্রমণ করিয়। 
অবশেষে শুচি হইবার যোগ্য ছয়েন। 

বৈদ্যজাতিটা যে কতবড় পুণ্যাত্মা ও কতবড় প্ুণ্য- 
শ্লেক, এই সকল বচন দ্বারা তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ 
পাইতেছে। এতত্িন্ন এ সকল শ্লোক দ্বারা আরও প্রতি- 
পন্ন হইতেছে যে, গোপ কর্মকার ও রঙ্গকার এই ত্রিবিধ 
কুল বৈদ্যকুল হইতে সমধিক শ্রেষ্ঠ ও পবিক্র, যেহেতু 
যথাক্রমে এ তিন কুলে জন্মগ্রহণ না করিলে আর একটী 
বৈদ্যের দেহ পবিত্র হয় না। এতৎ্যতীত স্থবর্ণবণিক 
সর্ণকার ও গণক প্রভৃতি কতকগুলি হীন কুল-জাঁত পরি- 
বারের সহিত বৈদ্যজাতির ঘনিষ্ট জ্ঞাতিত্ব সগ্রমীণ হই- 
তেছে। অতএব বৈদ্যের। যে বৈশ্যজ্ঞানে আপনাদের কুল 
গরিমার অভিমান করিয়! থাকেন, উপরি উক্ত বচন প্রমাঁণে 


৯ 


* শীল্রীয় প্রমাণে বৈদাযোনি অপেক্ষা পরিশুদ্ধ । 
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তাঁহাদের মে অভিমান অসার কি অপার্থক বলিয়! জ্ঞান 
হয় না!! 

দেব ত্রাঙ্ষণের ধনাপহরণ, ধুমারৃত অন্ধকারে বাস, 
তথ! শত জন্ম মুষিকাদির যোনি ভ্রমণ, এবং কাটাদির 
যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ। ততন্ঠিন্ন স্ত্রী পুত্র পরি- 
বর্জিত নিরাশ্রয় হইয়া শ্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক ব্যাধি- 
গ্রস্ত হওয়া, তৎপরে স্থবর্ণবর্ণিক ও ন্বর্ণকারের থরে অবতীর্ণ 
হইয়া সেইসকল সদ্বংশের বংশধর হওয়া, তাহার পর লাক্ষা 
লৌহ পারদাঁদি ধাতু বিক্রয় দারা হীন জাতীয় অপবিদ্ত্ 
ব্যবসায়কে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা, ইত্যাদি কুলগৌরবের 
নিদর্শন সকল বংশের মহিমা বৃদ্ধি ভিন্ন ত্রাস করে না। 
এই সকল কুল গৌরবের বলে বৈদ্যেরা যে বৈশ্যজাতীয় 
বলিয়! গর্ব করিবেন, সে কোন্‌ বিচিত্র কথা !! কায়স্থ- 
দিগের যদি এবম্প্রকাঁর কুলাহস্কারের উপলক্ষ থাকিত, 
তবে তীহারাও বৈদ্যজাতির ন্যায় লজ্জার মস্তকে পদাঘাত 
করিয়া! বংশগরিমার অভিমান করিতেন। সে বিষয় যাহাঁই 
হউক, ফলে এক্ষণে বৈদ্যদ্িগের উচিত ষে, বাজারে বাঁজারে 
ঢক্কা বাঁদন করিয়া! এই কথা ঘোষণা করিয়াদেন ;_-যদি 
কোন বৈশ্যের কুলক্রিয়! করিবার অভিলাষ থাকে, তবে 
যেন তিনি বৈদ্যবংশের সহিত আদান প্রদান করেন, 
নঢেৎ তাহার কুলকর্্মী করা প্রশস্ত বা স্থসিদ্ধ হইবে 
না। বৈদ্যেরা জারজ-সন্তান বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত না 
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হইলে, কুলের এরূপ অভিমান করা ভাহাঁদের শোভা 
পাইত না। 

বস্তৃতঃপক্ষে বোধহয়, গোঁপতি ও কবিরঞ্জনদিগের 
প্রতি কিঞ্চিৎ উপরি দৃষ্টি হইয়াছে, অথবা কিঞ্চিৎ বায়ুর 
প্রকোপ হইয়! থাকিবে, নচেৎ শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে জীরজ- 
সন্তানদিগকে বৈশ্যজাঁতির অন্তর্গত করিবার জন্য তত বৃথ! 
চেষ্টা করিবেন কেন। 

বৈদ্যজাতি যে বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দি- 
ষয়ে আরও একটী অক্ষুপ্ন অবিচলিত ও অখগুনীয় প্রমাণ 
নিনে প্রদর্শিত হইল । 

মহাঁভারতীয় শান্তিপর্তবের অন্তর্গত মৌঁক্ষধন্মনপর্কবা- 
ধ্যায়ের ২৯৭ অধ্যায়ে রাঁজর্ধি জনকের নিকট বেদাঁদি 
সর্ববশাস্ত্রদর্শী মহাঁমুনি পরাশর কহিতেছেন % | যথা,_ 
“্ধর্ম্মবিদ্‌ পণ্ডিতের! কহেন, স্থষ্টি কর্তা প্রজাপতির মুখহুইতে 
ব্রান্ষণ, ধা হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, ও চরণ 
হইতে শুদ্রজীতি সমূৎপন্ন হইয়াছে। যাহার! এই চারিবর্ণ 
হইতে পৃথক্‌, তাহাদিগকে সঙ্করজ বলিয়া নির্দেশ কর! 
যাঁয়। রাজপুত্র, বৈদ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্ষশ, 
স্তেন' নিষাঁদ, সুত্র, মাগধ; অযোঁগ, করণ, ব্রাত্য ও চগ্ডাল- 
গণ ব্রাঙ্মণাদি চাঁরিবর্ণের পরস্পর সহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া 
থাকে ”। 
_. * কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। 


সপন পাশা? শি শিশাশপশিপাসপীপিপিসাপ শা এ 
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বৈদ্যজাতি যে বৈশ্যজাতির অন্তর্গত নছে, তাহা খষি- 
বর পরাশরের বাক্য দ্বার! নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে । 
বৈশ্যজাতীয় হওয়1 দূরে থাঁকৃক, বৈদ্যজাঁতিটী যে একটা 
অন্ত্যজ হেয় জাতি, পরাশরের বাক্যে তাহাই প্রতীয়মান 
হইতেছে, কেননা এ মহাত্মা খধষিবর বৈদ্যজাঁতিকে চণ্ডা- 
লাদি অন্ত্যজ জাতির সহিত এক শ্রেণীতে পরিগণিত করি- 
যাঁছেন। কায়স্থ যদি যৎসামান্য জাতি হইত, তবে অবশ্যই 
এ হীন জাতীয় শ্রেণীর মধ্যে তাহার নামোল্লেখ থাকিত ॥ 

কায়স্থজাতি যদি হীনত্ব দোষে দূষিত হইত, তবে 
পরাঁশর, ব্যাস ও মনু প্রভৃতি হিন্দ্ুশাস্ত্রের আদি গ্রণেতারা 
স্ব স্ব প্রণীত প্রাচীন মুল গ্রন্থে কায়স্থকে হীন জাতি 
বলিয়া অবশ্যই কীর্তন করিতেন। কীর্তন কর! দূরে থাকুক, 
সেই সকল ত্রহ্মবাঁদী ব্রহ্ষর্ষিদিগের প্রণীত পূর্ববকাঁলীন গ্রন্থে 
কায়স্থের নাম মাত্রের উল্লেখ নাই । বিশেষতঃ মনু তাহার 
সর্বত্র সমাদরণীয় তত প্রসিদ্ধ সংহিতায় একটী একটা 
করিয়! সমুদাঁয় ভিন্ন ভিন্ন জাতি, যে জাঁতি যেরূপে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, এবং যে জাতির যেরূপ আচার ব্যবহার 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন । 
কিন্ত কায়স্থজাতির নামোল্লেখও করেন নাই, তৎসম্বদ্ধে 
কোন কথাই বলেন নাই। ইহাতে অনেকে মনে করিতে 
পারেন, কায়স্থজীতিটি নগণ্য বলিয়া মন্দ তাহার উপেক্ষা 
করিয়াছেন। তাহাদের এ বিবেচনা কিন্তু যুক্তি লঙ্গত 
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নহে? যেহেতু এ মন্ধু ঝল্ল, মন্্, নিষাঁদ, চণ্ডাল ও অন্ষ্ঠাদি 
সমস্ত নগণ্য জাতির বর্ণন পৃথক্‌ পৃথকদ্ধপে করিয়াছেন। 
কায়স্থ বদি একটী অগণ্য ও অগ্রাহ্য জাতি হইত, তবে কি 
মনু তাহার উল্লেখ করিতে বিম্মৃত হইতেন ? কদাচ হই- 
তেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ মনুর অনুল্লেখে বরং 
তাহণই সপ্রমাণ হইতেছে । তাহার কারণ এই যে, বেমন 
মনু ব্রাহ্ষণবর্ণের অন্তর্গত রাঢ়ী বারেজ্দ্র বৈদিক প্রভৃতি 
শেণী বিশেষের নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল পত্রাহ্মণ” 
এই সাধারণ নাম দিয়! সকল শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের সাধারণ 
ধন কীর্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন মনু “ব্রা্ষণ” এই 
সাধারণ নাম দিয়া ব্রাহ্গণ বর্ণোচিভ ধন কম্ম, ব্রত ও 
সংক্কারাদির বিধান করিয়াছেন, অথচ শর ব্রাঙ্গণবর্ণের অন্ত- 
গর্ত রাঁড়ী বারেজ্ছ বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণী বিশেষের নামোঁ- 
চ্চারণও করেন নাই। সেইরূপ এক ক্ষত্রিয়বর্ণের নামো- 
লেখ করাতেই ক্ষত্রিয়াস্তর্গত কায়স্থেরও নামোল্লেখ করি- 
যাছেন ঘলিক্। সিদ্ধ হইবে । মনুসতহিতাঁয় র্বাট়ী বারেক্দ্র 
কি বৈদ্দিক ইত্যকার শ্রেণীভেদের উল্লেখ নাই বলিয়া কি 
& লকল শ্রেণীগত ব্রাহ্মণসম্তাঁনের। ব্রাঙ্ষণবর্ণের মধ্যে 
পরিগণিত হুইবে ন! ? তেষনি উক্ত সংহিতার ফোনস্থছলেই 
কায়ক্ছের নাম কীর্তন নাই বলিয়াই কি এ কাঁয়স্থজাতি 
ক্ষত্রিয়ান্তর্গত একটা শ্রেণী হইবে না? কেনই রা ন! 
হইবে, অবশ্যই হইবে । 
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উক্ত সংহিতায় বৈদ্যজীতিরও নামৌল্লেখ নাই, তথাচ 
এ জাতিটা যে অন্ষ্ঠ কুল-জাত, তাহ মনুর বচন প্রীণে 
সিদ্ধ হইতেছে । যথাঁ-মন্ুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৪৭ 
শ্লোক। 


সুতানামশ্ব নারথ্য মন্বষ্কানাৎ চিকিৎমিতৎ । 
বৈদেহকানা স্ত্রীকার্্যং মাশধানাৎ বণিকৃপথঃ ॥ 


ভাষার্থ। সুতজাতির অশ্বসারথ্য বৃত্তি, অশ্বষ্ঠের চিকিৎসারৃত্তি। 
বৈদেহকজাতির অন্তঃপুর রক্ষাবৃত্তি ও মাগধজাতির শথলপথে 
এবং জলপথে বাণিজ্য কার্য্যবৃত্তি। “ অশ্বষ্ঠের চিকিৎলা- 
বৃত্তি” মন্ুব এই বিশেষ নির্দেশ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, 
বৈদ্যজাতিটী অন্বষ্ঠকুল-জাত, যেহেতু চিকিৎসা কার্য্য তাহাদের 
স্বকীয় বৃত্তি। তত্ভির টৈদ্যেরা আপনারাই স্বীকার করিয়া থাকেন 
যে, তাঁহার! অশ্বষ্ঠকুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। 


আমাদের বিবেচনায়, বৈদ্যজীতির আদ্যনিবাস বঙ্গদেশে, 
যেহেতু পশ্চিম প্রদেশে এই জাতির কোন নাম বা চিন 
আদৌ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার! 
যদি কায়স্থের ন্যায় আর্ধ্য-কুলসন্ভুত হইতেন, তবে এ 
আর্ধ্যকুল-জাঁত হিন্দুদিগের আদি নিবাস উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে এই জাতির বংশাবলী কেহ না কেহ অবশ্যই 
বাস করিতেন, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ 


প্রস্থৃতি সকল প্রকার আধ্যসম্তানের বাস দেখিতে পাওয়া 
১ 
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যায়, কিন্তু সমুদয় উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ তন্নতন্ন করিয়া! 
অনুসন্ধান করিলেও বৈদ্যজাঁতির গন্ধমাত্রও পাঁওয়। যায় 
না। এতনির্দেশা ক্নারে বৈদ্যজাতিটা অতি আঁধুনিক 
বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে। এতণ্িন্ন কায়স্থব্রাঙ্গণের সহিত 
তুলনীয়, বৈদ্যের সংখ্যা একমুষ্টি পরিমিত বলিলেই হয়। 
ইহার দ্বারাও অনুমাঁনসিদ্ধ হইতেছে যে, বৈদ্যজাতিব 
সথষ্টি বড় অধিক কাঁল হয় নাই। পুর্বেব কহিয়াঁছি বৈদ্য- 
জীঁতিটা কখন শুক্র, কখন বর্ণসঙ্কর, কখন ব| জাঁরজসন্তান 
বলিয়া! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । কায়স্থ জাতিও কখন শুদ্র, 
কখন ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে 
কে কোন্‌ বর্ণ, কে কোন্‌ জাতি স্থির করিতে হইলে ন্যাঁয়- 
সঙ্গত যুক্তি সাঁপেক্ষ করে । 

ইতিপূর্ব্বে বল! হইয়াছে ব্রাহ্মণের! যখন যাহার প্রতি 
সদয় কি নির্দয় হইয়াছেন, তখন তাহারে উচ্চপদে 
অভিষিক্ত বা হীনপদে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন ব্রাঙ্ষণের! 
এক হুস্ত উত্তোলন করিয়। বরাভয় প্রদান এবং অপর হস্তে 
অভিসম্পাতরূপ ব্রন্ধাস্ত্র ধারণ করিয়। ভয় প্রদর্শন করি- 
তেছেন। শাস্ত্রটা যখন তাহার! একচেটিয়া করিয়া রাঁখি- 
য়াছেন, তখন স্থতরাঁং অপর অপর জাতির জীবনকাঁঠি 
মরণকাঠি তাহাদিগের হস্তেস্থিত রহিয়াছে, তবে সন্ত 
ফের মধ্যে এই যে, শাস্্রটী সকলের পক্ষে যেন কাঁমধেন্ু 
হইযাঁছে, দোহন করিতে জানিলে অভিলাষান্ুুরূপ দুগ্ধ 
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নিঃসারিত হয়। ব্রাঙ্গণেরা মনে করিলেই প্রাচীন মত 
উপ্টাইয়া দিয়া নূতন মতের স্থষ্তি করিতে পারেন, আশ। 
উদ্দিশ্য ও অভিপ্রায় স্থসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে 
নূতন গ্রন্থেরও জন্মদিতে পারেন । মনোগত অভিলাষ পূর্ণ 
করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে অনেক পণ্ডিত প্রাচীন 
গ্রন্থের কর্ণ নাসিক ছেদন করিয়া শাস্ত্রী স্থানে স্থানে 
বেচা করিয়া দিয়াছেন, কখন বা স্বমত সংস্থাপন করি- 
বার নিমিভ্ত প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে হস্ত পদ কর্তন 
করিয়া শাস্ত্রটী টুঁট। করিয়াও রাখিয়াছেন, আবার কখন 
কখন খষি প্রণীত গ্রন্থের প্ররুতার্থের অপলাপ করিয়! 
কুটার্থ দ্বারা আপনার স্বার্থ সম্পাদন করিয়াছেন বচনা- 
স্তর নিবিষ্ট করিয়াই হউক, কিম্বা আঁদ্যপ্রান্ত নূতন 
নৃতন বচনের স্ষ্টি করিয়াই হউক, শাস্ত্রের প্রক্কতার্থ 
গোপন ও অপলাপ করিয়৷ ব্রাহ্মণের স্ব স্ব অভিসন্ধি 
সর্ববতোভাবে সফল করিতে পারেন নাই, বরং কর্তন 
পরিবর্তন ও স্ংযোজনাদি দ্বারা শাস্ত্রের অঙ্গভঙ্গিমা 
বিকৃত করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের গলগ্রহই উপ- 
স্থিত করিয়াছেন, যেহেতু বৃক্ষের মুলে আঘাত করিলে 
শাখা কখনই অনাহত থাঁকে না, তেমনি কায়স্থের 
শৃত্রত্ব সপ্রমাণ হইলে বঙ্গের বিস্তর ত্রাহ্গণসন্তানকে 
পতিত হইতে হয়, এ বিষয় পুর্ব পুর্ববপুষ্ঠীয় বাহুল্য- 
রূপে ব্যক্ত করিয়াছি । কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বণ 


২৮০ 


তুসম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিঙ্গে উদ্ধত করি- 
লাঁম। ষথা-_পাদ্ধে স্প্িখণ্ডে 


স্যষ্্যাদেখ সদসৎকর্ম্ম গুপ্তয়ে প্রাণিনীংবিধি | 
গ্ণতধ্যানাস্থি তস্্যাম্য সর্ধবকায়াদ্বিনির্গতিঃ ॥ 
দিব্যরূপঃ পুমান্‌ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী । 
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্মারাজ সমীপতঃ ।। 
প্রাণিনাং সদসৎকর্্ম লেখায় ম নিরূপিতঃ। 
্রান্মণাতীক্িয়জ্ঞানী দেবাঞ্টযোর্যজ্ঞভুকৃসবৈ ॥ 
ভোজনাচ্চ সদা তন্মাদাহুতিদয়তে দ্বিজে2। 
ব্রন্ধকায়োস্ভবো যস্মাৎ কায়স্থবর্ণ উচ্যতে ॥ 
নানা গৌত্রাশ্চ তদংশ্য1ঃ কায়স্থ ভুবিসস্তিটব । 


এইসকল শ্লোকের ভাৎপর্য্যার্থ এই যে. মসীপাত্র এবং লেখনী 
হস্তে করিয়া! ব্রন্ধর জর্ধকায় হইতে সুন্দর এক পুকষ বিনিগত 
হুইলেন, ব্রন্মা তৎকাঁলে ধ্যানে নিমগ্ ছিলেন। এ প্ুুকষ প্রাণী- 
দিগের সদসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত চিত্রগুগু নাম ধারণ 
করিয়া ধর্মরাজের নিকটে নিরূপিত হইলেন । এঁ ইব্দ্রিয়াতীভ জ্ঞান- 
রূপ পুৰকষকে ব্রহ্মা দেবাশ্মিমধ্যে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, এই 
ছেতু ব্রাহ্ষণেরা ভোঁজন এবং পুজাকালিন এ পুৰষকে আন্ছতি 
দিয়া থাকেন । সেই পুকষ ত্রহ্মাকায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন 
বলিয়া কায়স্থনাঘে বিখ্যাত হুইলেন। এ পুকৰ হইতে উদ্ভব কায়স্থ- 
গণ নানা গোত্রে বিভক্ত হুইয়। পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। 


২৮৮/০ 


য় শ্লোক 
শোঁচমাস্তিক্য মত্যাসো বেদেয়ু গুকপুজন। 
ক্রিয়াতিথিত্বমিজা! চ ত্রহ্মকায়ন্ত্য লক্ষণং ॥ 
আয়ুর্বেদ । 


শুচি, আস্তিকতা, বেদীভ্যাসেরত, গুৰপুজাসত্তঃ অতিথিসেব! 
এবং যাগাদিকর্মে অতিশয় অনুরাগ, এইসকল লক্ষণ ত্রন্ধ কায়স্থবের 
জানিবেন । 

এত্রক্বকায়স্থের লক্ষণ»? এই পদটী যেন গৌস্বামীমহাঁশয়কে জ্ঞান 
প্রদান করে, ফেছেতু তিনি লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম-কাস্থ ক্ধাটী আধু- 
নিক কারস্থদিগের স্বকপোল কম্পিত। 


৩য় শ্লোক । 
গঙ্গানতোয়ৎ কনকৎ ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ। 
প্রজাপতেঃ কাঁয় সমুদ্ঞবাঁচ্চ কায়স্থবর্ণ ন ভবস্তি শৃদ্রাঃ ॥ ্‌ 
অর্থাৎ যেমন গঙ্গাজল জল নহে, ব্রদ্ষরূপ, সুবর্ণ ধাতু নহে, 
নারায়ণ স্বরূপ, দর্ভ (কুশ ) ভূণনহে, পবিভ্ররূপ। গাভী পশুনহে, 
দেবীরূপা, তদ্রুপ কায়স্থবর্ণ শুদ্র নহে, ক্ষত্তিয়রূপ। 


৪র্থ শ্লোক বিরাটস্তধ্যানং | 
মুখঞ্চ ব্রাহ্মণৎ ধ্যায়েচ্চতুর্বেদি চতু্ুখং । 
রবিশি বন্িতেজে। নয়নত্রয়মুজ্জলৎ ॥ 
গজ (১) সংখ্য। ভূমিপতির্র্বানুরূপৎং বিরাজিতং | 
বামে চর্্মস্যাধারৎ পুস্তকং পাঁশধারণং ॥ 
(১) গজ শব্দে অষ্ট। 
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দক্ষিণে তীক্ষখডঙীঞ্চ গণাশুলধ লেখনীং । 
পাশ্ব য়োর্বশ্ট জাতিস্ত ধনধান্য সমস্থিতং || 
পাঁদয়োঃ শুদ্রজাতিস্ত সেবা ধর্মমপরায়ণৎ। 
পর্থাদিজীব সর্ধবেবাং রোষরূপেনণ রাজিতং । 
এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বামোক্ষ মবাপ্প,য়াৎ | 
ইতি বিরাটসংহিতায়ৎ | 
চতুর্ব্েদবন্কা চতুম্মুখ পুকষের আস্দেশ ত্রাক্ষণ স্বরূপ, রবি 
শশী ও বহ্ির তেজ দ্বারা তাহার নয়নেয় উদ্গুল হইয়াছে, তাহার 
বানুদ্বয়তে অষ্ঠ সংখ্যক ভূমিপতি বিরাজমান রহিয়াছেন, চর্ম, 
মস্ত ধার, পুস্তক ও পাঁশাস্ত তাহার বাম হস্তে ধত রহিয়াছে, তীক্ষ 
খড়দা, গদা শুল ও লেখনী তাহার দক্ষিণ হস্তে বিরাজ করিতেছে, 
ধনধান্য সম্পন্ন বৈশ্যজাঁভি পার্খদ্বয়ে বাঁদ করিতেছে সেবা ধর্মম- 
পরায়ণ শুদ্রজাতি তাহার পাঁদদেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং 
পশ্বীদি যাবতীয় জীব রোমরূপে ভীহার সর্ব কারাতে বিরাজিত 
রহিয়াছে । এইরূপে বিরাট পুকষের ধ্যান করির মানব ঘুক্তিলীভ 
করিবে । 
বিরাট পুকষের এই ধ্যান দ্বারা কায়স্থের সহিত ক্ষত্রিয়ের 
অভেদ লক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, ঘেহেতু লেখনী মম্যাধার ও পুস্তক 
এই সকল কায়স্থ প্রতিবোধক নিদর্শন, এবৎ অনি, চর্ম? শু 
গদা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়জাতি বিজ্ঞাপক চিহ্ন, অতএব যখন এই উভয় 
শ্রেণী জ্ঞাপক চিস্ক সকল বিরাট পুকধের হুস্তের ভূষণ হইয়াছে, 
তখন অবশ্যই এই যুক্তি স্থির করিতে হইবে যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত 
কায়স্থের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, অর্থাৎ যে কারস্থ নেই ক্ষত্রিয়। 


২৩/০ 


৫ম শ্লোক 

ব্রদ্ষোবাচ 
নাম্বাত্বং চিত্রগুপ্তোৎসি মমকায়াদভূর্যতঃ। 
তস্ম(ৎ কারস্থবিখ্যাতিলৌকে তব ভবিষ্যতি ॥। 
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবণ্ণৌ নতুশুদ্রঃ কদাচন *। 
অতোভবেয়ুঃ সংক্কারা গর্ভাদানাদিক। দশ ॥। 
গর্ভাদান মৃ্জকার্ধ্যৎ তৃতীয়ে মানিপুংক্তিয়া। 
মাসাউমেস্যাৎ সীমন্ত উৎপত্তোঁ জাতকর্থ্ম চ|। 
শতাঁছে নামকরণৎ পঞ্চমে মাঁসিনিক্ক্িমণ । 
ষন্তে্ম প্রাশনৎ মালি চূড়াকার্ধ্যা বথাকুলং ॥ 
তথোপনয়নে ভিক্ষা! ব্রহ্ষচর্ষ্যব্রতা দিকং। 
বাসে গুককুলেছু স্যাৎ আধা য়াধ্যায়নং তথ। $ 
রুতবা! তু মাতৃকাঁপুজাৎ বসোধারাৎ বিধায় চ। 
আয়ষ্যাণি চ শাস্ত্যর্থং জপেদত্র সমাহিত ॥ 
কুর্য্যান্নান্দীমুখশ্রীদ্ধং দধিমধ্বাজ্য সংযুতৎ। 
ততঃ প্রধান নংস্কারাঃ কাযা এষকিধিঃ স্মৃতঃ | 

ইত্যাদি বিজ্ঞানতত্ত্েৎ। 
ব্রহ্মা কছিতেছেন, আমার “কাঁয় হইতে তুখি উৎপন্ন হইয়াছ, 


০০৭০ উসপস্টিতলল কস্ল 





__ __১৮০৮াএ্প্রাীাপাঁ টিিাশীটিটি শাশাশীশী 


* এই চরণদ্বারা গোস্বামীর কিঞ্চিৎ শিক্ষ! লাভ করা উচিত, 
যেহেতু তিনি ভুমিকাতে লিখিয়াছেন যে, অজ্ঝাচরণ তর্কালঙ্কার 
সহঅমুদ্রা গ্রহণ পূর্বক তাহার দত্ত ব্যবস্থাপজ্রে এই বচনটী রচন! 
করিয়! দিয়াছেন, বচনটী কিন্তু শাস্ত্রোক্ত, তর্কালঙ্কারমহাশয়ের নিজ 
রচিত নছে। 





৩ 


এইজন্য তোমার কায়স্থসংজ্ঞ! হইল । তুমি চরাচরে চিত্রগুপ্ত নামে 
খ্যাত ছইবে। তুমি ক্ষত্রিয়বর্ণ কদাঁচ শুদ্র নহ। এজন্য গর্ভা- 
ধানাদি দশবিধ সংস্কারে তোমার অধিকার রহিল ইত্যাদি । 
৬ষ্ঠ শ্লোক। 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজাতাঃ কায়ন্থা জগতীতলে। 
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে ॥ 
চৈত্ররথসুতস্তস্ত যশম্বী কুলদীপকঃ। 
খধিবংশে সমুভ্ভুতো গোঁতসে। নাম সত্তমঃ ॥ 
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকুটাচলাধিপঃ ॥ 
ইতি আপন্তস্তশাখা। 
প্রজাপতির বাহু হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়বর্ণ চিত্রগুপ্ত কায়স্থ স্বর্গে 
রছিলেন এবং বিচিত্রনামা কায়স্থ পৃথিবীতে বাদ করিলেন। 
এঁ চিত্রগুপ্তের সন্তান চৈত্ররথ খষিকুলসম্ভুত মুনিপত্তম গেধতম খযির 
শিষ্য, এ চিত্ররথ চিত্রকুট পর্বতের অধিপতি হইলেন। এই চিত্র- 
গুপ্ত দশজন প্রজাপতির মধ্যে একজন প্রজাপতি, যথা 
৭ম শ্লোক। 
মরীচি মত্র্ঙ্গিরসেখ পুলস্তৎ পুলহুং ক্রতুৎ। 
প্রচেতদংবশিষ্ঠঞ্চ ভূগুতনারদমেব চ ॥ 
মনু ১ অধ্যায় । ৩৫ শ্লোক। 
মরীচি, অত্র, গ্লাঙ্গিরা, পুঁলস্ত। পুলহ, ক্রতুঃ প্রচেতা, অর্ধাৎ 
পিতৃপতি যম? চিত্রগুপ্ত, * বশিষ্ঠ, ভূগড ও নারদ এই দশজন প্রজা- 
৪11টি নিউরো 
* যমের অপরনাম চিত্রগুণ্ত । 
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৮ম শ্লোক 


কায়স্থোৎ্পত্তয়ে লোকে খ্যাতাশ্চৈৰ মহামুবে। 
ভুয়এব মহা প্রাজ্ঞ শ্োতুমিচ্ছামি তত্বৃতঃ | 
অব্যক্তঃ পুকষঃ শান্ত ব্রন্ধা লোঁকপিতামহঃ। 
ষথাত্তজৎ পুরাঁবিশ্বৎ কথয়ামি তব প্রাভো ॥ 
মুখতোহস্য ছ্বিজীজাতা বানুভ্যাং ক্ষত্রিয়াস্তথ! । 
মহাভীমোষছাবান্থঃ শ্যাম কমললোচনঃ ॥ 
কণুগ্রীবো গু শিরঃ পুর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। 
লেখনীচ্ছেদনীহন্তে। মমীভাঁজনসংযুতঃ ॥ 
চিত্রগুপ্তেতি না্গ বৈ খ্যাতোভুবি ভবিষ্যসি। 
ধর্্মাধর্্মবিবেকার্থৎ ধর্ম্মরাজপুরে সদ ॥ 


ইত্যাদি প্পুরাণ। 


ছে মহামুনে ! কায়স্থোৎপন্তি যেরূপে হইয়াছে তাহা শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা করি। 

অব্যক্ত পুকষ প্রধান লোকপিতা মহ ত্রহ্ম। যে প্রকারে কায়স্থের 
স্ন্টি করিলেন তাছা কছি। 


ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, এবং বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের 
জন্ম হইয়াছে । এ ক্ষত্রিয় পুরুষ মহাঁবলবাঁন্‌ মহীবাহু, 
রুষ্ণবর্ণ, পদ্মচক্ষু কন্ধুগ্রীব, গৃঢ়শিরঃ, পর্ণচন্জ্র সদৃশ তাহার 
মুখন্জ্ী, হস্তে লেখনী ছেদনী ও মসীপাত্র । এই পুরুষ 
নীলবর্ণ আভাঁধারণ করত বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়া চিন্র- 
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গুপ্ত নামে খ্যাতি হইলেন, এবং লোকের ধশ্মীধন্ম বিচ 
রার্থ যমালয়ে অবস্থিতি করিলেন । 
৪র্থ ও ৯ম এই ছুই শ্লোক দ্বারা কায়স্থের ও ক্ষত্রিয়ের 
পরস্পুর অভেদলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে । ইহাতে স্প্ট 
বুঝিতে হইবে ঘে, কাঁয়স্থ ও ক্ষত্রিয়তে কিছুমাত্র ইতর 
বিশেষ নাই, উভয়ই সমনর্ণ অর্থাৎ যে কারস্থ সেই 
ক্ষত্রিয় । | 
বিদর্ভরাজাব কন্যা! দময়ভ্ভীকে ছলনা করিবার নিমিউ 
ইন্দ্র, যম, অগ্নি ও বায়ু এই চারিটা দেবপুরুষ নলরাজার 
বেশে স্বয়ন্বর সভায় উপশ্থিত হয়েন। দময়ন্তী ঘখন 
অন্যান্য নৃপতির গুণগৌরব শ্রবণ করিয়া মাল/চন্দন হস্তে 
যমরাঁজের নিকট উপস্থিত হয়েন, তাহার পার্খস্থিত সহচরী 
কস্থিত বাপ্ধাণীর প্রসাদে এ যমরাঁজের পরিচয় যেরূপে 
দিয়াছিলেন তাহ! এই | 
দুগ্গোঁচরোহভুদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈগুপ এতশীয়ঃ | 
উদ্ধত পত্রন্য মসীদএকো মসের্দ্ধচ্চোঁপরি পত্রমন্থ্যঃ ॥। 


এই যমরূপ চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোঁচর হইলেন, ইনি কায়স্থবর্ণ 
এবং উত্তম গুণযুক্ত । এই পুকষ আপনার রূপ গোঁপন করিয়াছেন, 
ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মী প্রদান করেন, অর্থাৎ মন্ুষ্যের 
ওভনগুভ গণনা করিয়া তাঁহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন, এবং রূপে 
তিনি মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন, অর্থাৎ এ চিত্রগুপ্ত ঘোরতর 
কষ্ণবর্ণ এই কথা বলা হইল ।  উত্তরনৈধধচরিত । ১৪ সর্গ। 
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কায়স্থ্বর্ণ ও ক্ষব্রিয়বর্ণ,--এই উভয় বর্ণই যে একরূপ 
একাকার, কেবল নাঁমভেদ মাত্র, এই শ্লোক দ্বারাই তাহা 
প্রত্যক্ষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, নতুব! চিত্রগুপ্ত কায়স্ছ 
হইয়া দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে কদাঁচ সাহ্‌সী 
হুইতেন না, এবং দময়ন্তীও মাল্যচন্দন হস্তে বরণ মানসে 
তীহার সমীপে সমাগতা হইতেন না । 

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপন্তি সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রের 
নাঁনামত দেখিতে পাওয়া ষ'য়ঃ শাস্্রকর্তীদিগের নিগ্রহ ও 
অনুগ্রহ ভিন্ন এ মতভেদের অন্য কোন কারণ অন্ুতবে 
আইসে না । ষাঁহাঁর! কায়স্থ বা বৈদ্যজাঁতির প্রতি প্রসন্ন 
ছিলেন, তাহারা এজাতিদ্বয়কে সৎকুলজাঁত বলিয়! প্রতিপন্ন 
করিয়। গিয়াছেন, এবং ষাহার। এ জাতিদ্বয়ের প্রতি অপ্র- 
সন্ন ছিলেন, তীহারা জারজ, অন্ত্যজ, শুন্দ্র, অধম ইত্যাদি 
হীনজাতিবোধক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সত্যের 
কখন দ্িপ্রকাঁর মুর্তি হয় না, কায়স্থ যদ্দি সত্যমত্যই 
শুদ্রবর্ণ কি বৈদ্যজাতি যদি সত্যসত্যই জারজ-সন্তান 
হইত, তবে শাক্্কারদিগের মধ্যে মতভেদ হইবার সম্ভা- 
বনা কি? শাস্ত্রকারেরা একটী জাতিকে কখন ক্ষত্রিয়, 
কখন শুদ্র“ কখন বা বর্ণসঙ্কর, অথবা কখন জারজ, কখন 
বৈশ্য কখন বা অন্ষ্ঠ বর্ণসন্কর বলিয়া শাস্ত্রে নিরপিত 
করিয়াছেন । ইহার কোন্‌ মৃতকে সত্য বলিয়া জ্ঞান 
করিব? তবে এরূপ সংশয়স্থলে সত্যাসত্য নির্ণয় করি- 
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বার একটী মাত্র উপায় আছে, সেই উপাঁয় ;--ন্যায়- 
সঙ্গত যুক্তি। “শাস্ত্রাণি যুক্তিমূলানি” এই ন্যায়সিদ্ধ চির- 
প্রসিদ্ধ খষি বাক্যের মর্য্যাঁদা রক্ষা কর। সব্বতোভাবে উচিত 
হইয়াছে। 

কায়স্থ যদি প্রকৃত শৃদ্রেবর্ণ হইত, তবে তাহাদিগের 
দানগ্রহণ ও যাজনাদি ক্রিয়া করিবার প্রথা স্ংশীয় ব্রাহ্মণ- 
সন্তানদিগের মধ্যে কদাচ প্রচলিত হইত না, এ প্রথ। 
আজি নৃতন নহে, আবহমান চলিয়া আসিতেছে । তবে 
ছুঃখের বিষয় এই ষে, ছুই একটী ত্রাক্মণ-সন্তান কিঞ্চিৎ 
অর্থসম্পন্ধ হইলে, “ আমি অশুদ্রপ্রতিগ্রাহী” এই ছল 
করিয়! কায়স্থের দানাদি গ্রহণ করেন না সত্য, কিন্তু হয়ত 
তাঁহার পূর্বতন ৫।৭। ১০ পুরুষ কায়স্থের যজনযাঁজন 
করিয়া স্বপরিবারের উদরান্নের সংস্থান করিতেন । 

২য়। আজি কাল এরূপ দুই এক ঘর ত্রাঁক্ষণসস্তান 
শুদ্র জ্ঞানে (ভ্রমবশতঃ) কায়স্থের দান কি তাহার যাজন 
বৃত্তি গ্রহণ করেন না বুট, কিন্তু তাহারা কায়স্থযাঁজক 
ব্রা্গণকে পতিত জ্ঞান করেন না, তাহার সহিত আহার 
ব্যবহার কি আদান প্রদান করিতেও সঙ্কচিত হয়েন না, 
এবং সে জন্যে ব্রান্মণ-সমাজে নিন্দিত হইতেও হয় না, কি 
পতিত জ্ঞানে প্রায়শ্চির্ভ করিতেও হয় না। কায়স্থ- 
জাতি শৃদ্রবর্ণ হইলে, কাঁয়স্থযাঁজক ও কায়স্থদানপ্রতি গ্রাহী 
ব্রাহ্মণের! হাড়ী” ডোম, চণ্ডাল; গয়ল। ও বেশ্য। প্রভৃতি 
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অন্ত্যজ জাতির যাজকত্রাক্গণের ন্যায় ব্রাত্য বা পতিত 
শব্দে অভিহিত হইতেন। অন্ত্যজ জাতির ব্রাহ্ধণের জল 
আচরণীয় নহে । ধাহাঁরা কায়স্থের দাঁনাদি গ্রহণ করেন 
না, তীহাদের একটী কুণংস্কীর আছে যে, কাঁয়স্থ শুদ্র- 
জীতীয়, এই কুসংস্কারটী ছুই একটী অশাস্ত্রদরশশী ব্রাহ্মণের 
মনে বদ্ধমূল হইয়! রহিয়াছে । স্ুদ্ধ কায়স্থ বলিয়া নহে, 
বৈদ্যজাতির সন্বদ্ধেও বিস্তর লোকের মনে এই কুসংস্কার 
আছে যে, তাহারা জারজ-সন্ভান। “অন্বষ্টো জাঁরজো- 
বৈদ্যঃ” এই প্রমাণ সিদ্ধ বাক্য দ্বারা অনেকে বৈদ্যজাতির 
বর্ণসঙ্করত্ব অথবা তাঁহার জারজত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়া থাকেন। 

৩য়। কাঁয়স্থের শুদ্রপদবাচয হইলে, এই বঙ্গ ভূমিতে 
কখনই তীহ'র! প্রাধান্য লাভ করিতে পারিতেন'ন। ব্রাহ্মণ 
ভিম্ন অপর জাতির উপর কায়স্থ্রো চিরকালই আধিপত্য 
করিয়া আদসিতেছেন। কায়স্থবর্ণের আচাঁর ব্যবহার, কি 
তাঁহদিগের রীতিনীতি এত বিশুদ্ধ ও পবিত্র ষে, তদ্দষ্টে 
কখন কখন ত্রান্গণপপ্ডিতদিগকেও লজ্জ। পাইতে হয়। 
এই বঙ্গদেশের মধ্যে কোন ভদ্র গ্রামের পরিচয় জানিতে 
হইলে লোকে অশ্ত্রে জিজ্ঞাসা করে “অমুক গ্রামে কাঁয়স্থ 
ব্রা্ষণের বসতি আছে কি না” শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ত্রীক্ষ- 
ণের সহিত কায়স্থের এতই নৈকট্য সন্বন্ধ জানিবেন। 
এতত্তিন্ন কায়স্থ সমাজ ও ব্রাক্ষণ সমাজ ;_-এই উভয় 
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সমাজের অধিপতি কায়স্থেরাই হইয়া! থাকেন, কদাঁচ কখন 
ব্রাহ্মণ ভিম্্ব অন্য কোন জাতিকে হইতে দেখ। যায় না। 
কায়স্থ দলপতির সমাজভূক্ত হইবার নিমিত্ত বড় বড় নাঁম- 
লব্ধ ব্রাহ্মণেরাঁও উপাসনা করিয়া থাকেন । কারস্থ শুদ্দর- 
জাতি হইলে, ব্রাহ্মণের কখনই তাহাদিগের তত আস্পদ্ধা 
সহ্য করিতেন না । যদি বল অর্থের বলে হইয়াছে, এই 
বঙ্গভূমিতে স্বর্ণ বণিক্‌ প্রভৃতি জাতির কায়স্থ অপেক্ষাও 
অতুল এশ্বর্ধ্যশালী, তথাচ তাহারা মানসম্রমে কি আভি- 
জাত্যাতিমানে কায়স্থের সমযোগ্য হইতে পারেন নাই, 
কন্মিন কালেও হইতে পারিবেন না। বিস্তর কায়স্থ গ্রন্থকর্তা 
হইয়াছেন, তীহাদিগের নাম স্থলান্তরে নিবেশিত হইল । 
অধিকন্তু কায়স্থের মন্ত্রদাতাগুরু পর্যযন্তগ হইয়াছেন। 
আবার বিস্তর কাঁয়স্থ ঠাকুর গোস্বামী ও প্রভ্‌ ইত্যাদি উপাধি 
দ্বার! প্রপিদ্ধ। এতাঁবৰভীন্ত কায়স্থসংহহিত। নামক গ্রন্থে 
বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । তছ্িন্ন কতকগুলি মন্ত্রাদাত। 
কায়স্থের নাম নিম্নে লিখিত হইল | যথা-_ 


জেল পরগণ! থান। গ্রাম নাম ব্যবমার শিষ্য 
ঢাকা, চন্দ্রপ্রতাপ, সাবার» সামেড়।, বিনোদ বিভারী, মন্ত্রদীক্ষা, / ব্রাহ্মণ 
দেন প্রভৃতি কায়স্থাদি 
প্র আম্‌লী- ] ০ সু রাধারমণদেব এ 
গোল! নগর এ এ 
ফরিদপুর ০ ০ হপ্জমপুর, বীরচন্দ্রদেব এ 


বদ্ধমান, রাণীহাট, গাঙ্গ,ডিগ্, কুলীন গ্রাম, বন্থুরামানন্দ। ইহার ভূরী না 
পৌছিলে ৬ জগন্নাথদেবের রথ টানা! আরম্ভ হয় নাঁ। 


৩1১/০ 


এতভ্ভিম্ন কলিকাতাঁর সন্নিকট ভাগীরথীর পশ্চিম পার 
সেওড়াফুলের জমীদার স্বয়ং কি তীহার প্রতিনিধি উপ- 
শ্হিত না হইলে, মাহেশের ৬ জগন্নাথদেবের স্নান ও তাহার 
রথারোহণ ক্রিয়া আরম্ত হয় না। 
জেল! কুঞ্ণনগর, থানা বাচ্ড়ার অন্তর্গত সোনাডাঙ্গ। 
গ্রীমে বাস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বস্থর ঠাকুর উপাধি, এ বস্থ 
মহাশয় প্রভূবৎ্শীয়, ও তাহার.বংশাঁবলী “প্রভুর বংশ” 
বলিয়া খ্যাত। বরিশাল যশোহর ও ফরিদপুর প্রভৃতি 
পূর্বব বঙ্গদেশের বঙ্গদ কুলীনকা'য়স্থদিগের ঠাকুর উপাধি 
চিরপ্রচলিত । বক্ছজ ও উত্তররাটায় কায়স্থের! ব্রাহ্ষণ ও 
গুরুজনের নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে নামের অস্তে 
দাঁসশবের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ন!। কায়স্থজাতি প্রকৃত 
শৃ্রবর্ণ হইলে তীহাদিগের প্রীছুঙ্ডাৰ কদাঁচ এতদূর 
পর্য্যন্ত সমুদিত হইতে পারিত না, তথাচ কতকগুলি 
পাপাত্সাঁ নরাধম ব্যক্তির কায়স্থজাতিকে শুদ্রবৎ জবান 
করিয়া থাকে । সত্যাসত্য জ্ঞানশন্য সেই সকল কাপুরুষ 
হিংসকেরা এ কায়স্থজাতিকে কখন শুদ্, কখন শুদ্রাধম 
কাহার, কখনও বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধন 
করিয়। থাকে । 
নষ্টস্য কান্য। গতিঃ 
অথবা 
ন হিংসাঁং কুরুতে সাঁধুঃ 


ও।॥ ০ 


€র্থ। প্রধান জ্ঞানে সমাজের মধ্যে মাননীয় হওয়। 
সামান্য কথ! নহে। প্রধানত্ব গুণ ন থাকিলে কেহ প্রধান 
হইতে পারে না। ব্রাহ্ষণজাঁতি সর্ববগুণাঁধার, এজন্য 
তাহার! সর্ধবোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বিধি, 
ব্যবস্থা, আচার, ব্যবহার, তন্ত্র পুরাণ, ন্যায়াদি নানাবিধ 
দর্শনশী ত্র, অর্থশীস্ত্র, নীতিশীস্ত্র, শিল্পশীস্্, ইতিহাস, স্মৃতি, 
শ্রুতি প্রভৃতি নানাবিধ ব্রহ্ম গ্রতিপাঁদক জ্ঞানশান্ত্র, তত্ভিন্ন 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি ভাঁরতবর্ষীয় আর্ধ্য- 
জাতিদিগের যাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণজাতি হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে, এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণের আর্ধ্যসমীজে দেব- 
বৎ.পুজ্য হইয়া আঁসিতেছেন। কায়স্থের সন্বন্ধেও সেইরূপ 
জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ কায়স্থেরা অবশ্যই কোন 
সময়ে না কোন সময়ে ব্রাহ্মণের ন্যায় যোগ্যতা প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাই তীহারা একালপর্য্যন্ত প্রধান হইয়! 
আসিতেছেন। 
৫ম। কোন বংশের গুণগৌরব ও মর্যাদা কি তাহার 
দোঁষাকর ছিদ্র; কেহ গোপন করিতে পারে না, যেহেতু 
কুলের দোঁষাদেষ আপনা আঁপনিই ব্যক্ত হইয়। পড়ে। 
যথ1-- 
মন্ুধৃত ১০ অধ্যায়ের ৫৭1৫৮1৫৯।৬০ শ্লোক । 
বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতিৎ নরং কল্ুষযোনিজং | 
আর্য্যরূপ মিবানার্ধ্যৎ কর্্মভিঃ স্বৈর্বভাঁবয়েৎ ॥ ৫৭ ॥ 


৩)/০ 


কোন ব্যক্তি বর্ণসঙ্কর, অথবা জারজসম্তান। অথচ তাঞার 
পরিচয় কেছ অবগত নহে, এরপ স্থলে বক্ষ্যাণ অর্থাৎ পরে ব্যক্ত 
নিন্দিত কর্ণ্মানুসারে তাঁহার জাতি নির্ণয় করিবে । যথা 


অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্র,রতা নিক্কিরাতত! ৷ 
পুকষং বাঞ্জয়স্তীছ লৌকে কলুষযোনিজৎ ॥ ৫৮ ॥ 
নীচপ্ররৃত্ি, নিষ্ঠুরতা, পকষভাবিত্ব, হিংসেচ্ছা, এবং বৈধ কর্মের 
অননুষ্ঠন,--এই সকল লক্ষণ হীনষোনিজাত নীচজাতির পরিচয় 
স্বরূপ । তথ 


পিত্রং বা ভজতেশীলং মাতুর্ক্বোভয়মেবা । 
ন কথঞ্চন ছুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাঁৎনিয়চ্ছতি ॥ ৫৯ ।। 


যে নিন্দিত জাতি ছয়, দে পিতার নিন্দিত স্বভাব বা মার 
ছুষটচরিব্র অনুকরণ করে, অথবা পিতা মাতার স্বভাব পাইবার 
নিমিত্ত বিস্তর আকিঞ্চন করে। নিন্দিত জাতি কখন পিত! 
মাতার ছুট স্বভাবকে গোপন করিতে পারে না। তথা 


কুলে মুখ্যেঘপিজাতস্যা যস্যাশ্যাদযোনিসন্কারঃ | 
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলৎ নরোণ্পমপিবা বন্ধু ॥ ৬৪11 
মহৎ কুলেঙ্গাত ব্যক্তিও মাতার অজ্ঞাত ব্যভিচার দোষে যোনি- 
সঙ্কার অর্থাৎ জারজ হইতে পাঁরে, তথাচ সে অস্প বা বিস্তর 
বংশের স্বভাব আশ্রয় করে, অর্থাৎ ভাহাতে বংশানুরপ মর্ধ্যাদা 
কিছু না কিন্তু থাকিবেই থাকিবে। 
এই বঙ্গদেশে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সমস্ত 
জাতিই ব্যয় পরাজ্মখ, অদাঁতা, অনুদার এবং এতাধিক 
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ক্ষুদ্রোশয় বে, বদ্ধমুষ্টি ব্যয় করিতে হইলে তাহার্দিগের 
কা'লঘন্্ন নির্গত হয়| এতত্িন্ন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই 
নির্দয়, নিষ্ঠ,র, খল ও ছুহ্দয়। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থ সম্ভানেরা প্রায়ই দীনদরিদ্রবৎসল, করুণাত্মবক, 
উদারচিত্ত, দয়ালু, মুক্তহস্ত, প্রণয়বাঁধ্য, পরোঁপকারে রত, 
গ্রশীন্তচিভ্ত এবং তাহাদিগের স্বভাব অতিশয় মহৎ । 
আমার এই গোৌঁরবোক্তিগুলি অজ্ঞান, মূর্খ, অসভ্য, মুড 
দ্রিগের মনে মিথ্যোক্তি বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু 
স্বহৃদয় সরল সদাঁশয়চি্ জ্ঞানবান্‌ লোকেরা, বিশেষতঃ 
ধাঁহীর! নিরপেক্ষ, তাহারা] অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, 
এই বিভ্তীর্ণ বঙ্গরাঁজ্যে কায়স্থ ব্রাক্গণের তুল্য মহচ্চরিত্র 
অপর কোন জাতিরই নাই | 

কাঁয়স্থজীতি যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার প্রতি আর বিন্দু- 
মাত্রও সংশয় রহিল না, এজন্য আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমা- 
পের প্রয়োজন হইতেছে না। তথাচ এই সকল যুক্তি 
প্রমাণ ও শীস্ত্রীয় বচন দ্বারা কীহারও সংশয় যদি অপগত 
ন| হয়, তিনি যেন বৈকুণ্ঠটবাঁসী মহাত্মবর ৬ রাঁজনারায়ণ 
মিত্র দেব প্রণীত “কায়স্থ কৌস্তরভ” এব স্বর্গাগত মহাঁতা- 
বর ৬ বন্দাবন মিত্র দেবপ্রণীত “কায়স্থ সংহিতা” নামক 
অমূল্য গ্রশ্থদবয় দৃষ্টি করেন, এ ছুই গ্রন্থে বিস্তর শীস্্রীয় বচন 
ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধত করা হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত 
বাবু উপেক্দ্রমোহন দেববন্্ম সার সংগ্রহ করিয়াছেন, 
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সেই ক্ষুদ্র সংগ্রহখানি দৃষ্টি করিলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয় ত্ব 
সম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ দেখিতে পাঁইবেন। এতন্ভিন্ন 
কায়স্থ ইথনলজি (0143575% 7305501985) অর্থাৎ কায়স্থোছ- 
পন্তির আদ্য বৃতীন্ত ঘটিত যুন্শী কাঁলীপ্রসাঁদ স্ীবাস্ত 
দোত্রে প্রণীত ক্ষু্জ ইংরাজি শ্রন্থখাঁনিও দৃষ্টি করিবেন। 
পুর্বেবাক্ত বচনব্রয় পাঠ করিলে এই বুঝিতে হইবে, আপন 
আপন জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, অর্থাৎ 
যাহার যেরূপ বংশে জন্ম, তাঁহার মেইরূপ রীতি চরিত্র 
স্বভাৰ আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। এতনিদদিক্ট 
বাক্যান্ুসারে কায়স্থের সমস্ত লক্ষণই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রতি- 
পন্ন হইবে । 
বল, বুদ্ধি, সাহস, পরাক্রম, শৌর্ধ্য, বীর্য, তেজ 
ত্যাঁদি সমুদয় ক্ষত্রিয় লক্ষণ কীয়স্থসন্তানে জাজল্যমান 
রহিয়াছে । তভিন্ন অস্ত্রে, শাস্ত্রে, যাগ, মজ্ঞে, যুদ্ধে, 
দানে, পণে ও প্রতিজ্ঞায় কায়স্থের তুল্য কোন 
জাতিই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল মহৎ লক্ষণ সম্পন্ন 
হইয়াঁও কায়স্থজাতি যদি শুদ্রবর্ণ হয়, তবে ক্ষত্রিয়বর্ণ 
বলিয়া অভিমীন করিতে পারে, এরূপ কোন জাতি পৃথি- 
বীতে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। কায়স্থকুলোজ্জবল 
উদারচিত্ত ৬ র('জ! নবকৃষ্তবাহাছ্ুর, ৬ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, 
৬ প্রাণকৃঞ্ণ বিশ্বাস, এহরনাথ রায়, এই সমস্ত মহাপুরুষের! 
এবং অদ্যাপি বর্তমান রাজা কমলকৃষ্ণবাহাছুর, রাজ 
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রাঁজেন্দ্রনারায়ণবাহাছুর স্বীয় স্বীয় মাতৃ ও পিতৃ শ্রান্ধরূপ 
যজ্ঞোপলক্ষে যেরূপ দান সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়া 
ছিলেন, এই বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সেরূপ দানধর্ম্ের সমা- 
রোহ অদ্যাপি অন্য কোন জাতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় 
নাই, বিশেষতঃ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ও ৬ রাঁজ। নবকৃষ্ণ- 
দেববাহাছুরের মাতৃশ্রাদ্ধের কথা আবাল বৃদ্ধ বনিত। 
পর্য্যন্ত তাবৎ লোকের মুখে উপমা ও উপন্যাসের স্বরূপ 
হইয়া রহিয়াছে । এতভিন্ন রাজ! রাজকৃষ্জদেববাহাছুর 
এবং শিবকৃঞ্ণ, কাঁলীকুষ্, অপূর্ববরুষ্ণ, যাদবকৃষ্ণ প্রভৃতি 
তাহার স্বর্গাগত পুত্রেরা১ ৬ রাজ। রাধাকান্তদেববাহীছুর, 
৬ রায় কাঁলীনাথ মুন্নী, তস্য ভ্রাতা ৬ রাঁয় বৈকু&নাথ 
মুন্নী, ৬ আশুতোষ দেব, ৬ রামরত্ব রায়, কলিকাতার 
সিংহবাবুরা ও দন্তবাবুরা প্রভৃতি সহজ্র সহস্র কায়স্থসস্তা- 
নের! দেবপ্রতিষ্ঠ।, মন্দির প্রতিষ্ঠ।, দেল, দোল, দুর্গোৎসব; 
অতিথিসেবা, অন্নমেরূ, ও দরিদ্রব্রাহ্ষণগণের কন্যাভার 
গ্রহণাদি নানাবিধ মঙ্গলময় কার্য্যের অন্বষ্ঠানে এবং নিত্য 
নৈমিভিক দানধন্মের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়। 
গিয়াছেন ও তৎসমুদয় অর্থই ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। মহারাজা কমলকুষ্ণ, নরেক্দ্রকৃষ্ণঃ হরেন্দ্রকৃষ্জ প্রভৃতি 
সেই সেই বংশের কায়স্থ্সন্তানেরা আজি পর্যন্তও সেইরূপ 
দান ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পূর্বপুরুষের গৌরব রক্ষা 
করিয়! আলিতেছেন, তথাচ কতিপয় কুলাঙ্নারের! প্রধান- 
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ংশোস্তব কায়স্থজাতিকে হীনবর্ণ বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইতেছে। কায়স্ছের বলবীর্ধ্য সীহসের কথ! 
শুনিয়! কতকগুলি অপ্রাজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ 
যে সকল দুহদয় হিংসকের! কায়স্থের গুণগৌরব সহ্য 
করিতে পারেন না, তাহারা মনেমনে উপহাস করিতে 
পারেন। সেইজন্য আইন আক্বরী গ্রন্থ্ণদ্ধত কায়স্থ- 
রাজবংশাবলীর একটী তালিক। নিন্সে সংযুক্ত করিলাম । 
সম্রাট আক্বর সাহার আদেশানুসারে তাহার প্রসিদ্ধ সভাঁ- 
পণ্ডিত ফৈজীওআওল্ফজেল কাশীধামে বাস করিয়া ব্রাক্ষণ 
বেশে পাঁচবৎসরকাল একটী সর্বশীস্ত্রবেভা ব্রাক্ষণো- 
পাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। এ বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আঁছেন। পণ্ডিত- 
বর আওল্ফজেল, বনু অনুসন্ধানের পর বিস্তর প্রাচীন 
্কতগ্রন্থ সংগ্রহপুর্ববক বঙ্গরাঁজ্যের ভূতপুর্বব কায়স্থ- 
বংশীয় রাজন্যগণের এই তালিকাখানি প্রস্তত করেন, 
হিন্দুদিগের পূর্ব বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হুইবার জণ্য সম্্রাটকে 
পাছে বিদেশীয় হিন্দুপপ্ডিতগণের সাহাষ্যগ্রহণ করিতে 
হয়, সেইজন্য মহামতি আকৃবর বাদসাহ তাহার সভা- 
পণ্ডিত ফৈজিওআওল্ফজেল্কে গুগুবেশে সংস্ক তভাষ! শিক্ষা 
করিতে অনুমতি করেন ক । 
* যবনজাতিকে ত্রাক্মণেরা শিক্ষাদান করিতেন না! বলিয়া ছঘ- 

বেশের আবশ্যক হইয়াছিল 
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কায়স্থজাতায় তোজবংশজাত ৯ জন নৃপতি পঞ্চশত 
দ্রশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । যথা-_- 





নাম, যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
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কায়স্থজাঁতীয় আদিশূরবংশীয় একাদশ নৃপতি 
সপ্তশত চতুর্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
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কায়স্থবংশীয় পালকুলৌভ্ভব ১ জন নৃপতি 
৬৯৮ বর্ধ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যখা-_- 


নাম, যতবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
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কায়স্থজাতীয় সেনবংশীয় সপ্তনৃপতি ১০৬ 
বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন । যথা _ 





নামঃ যতবর্ষ রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । 
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বহুকালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গ- 
দেশে সেনরাজারা বৈদ্যজাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে 
অথব! তীহ।র বেতনভোগী পল্লবগ্রাহী পগিতের উপদেশা- 
নুসারে ভারত ইতিহাঁস লেখক মান্যবর মার্সমন্‌ সাঁহেব 
তাহার বঙ্গেতিহাসগ্রন্থে সেনরাঁজন্যগণকে বৈদ্যজাতি 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তুতঃ তাহা নহে, বল্লাল- 
সেন কৌদ্ধধর্মীবলন্থী ছিলেন, তাঁই “বল্লালসেন 
বৌদ্ধ” এই নামে প্রসিদ্ধ হন। লোকে এ বৌদ্ধ শব্দ 
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বিকৃতি করিয়া বৈদ্য বলিত, এ বিকৃত “বৈদ্য” শব্দটি 
একালপর্ধ্যস্ত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বৈদ্যজাতিয়া 
এই স্যোগ পাইয়া বল্লালসেনের সহিত স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ 
পাতাইয়াছেন । বল্লালসেন বৈদ্যজাতীয় বলিয়া লোকের 
মনে যে একটী ভ্রম ছিল, অংইন আক্ব্রীর গ্রন্থ প্রমাণে, 
এবং পুর্ব্বোক্ত সদধুক্তির প্রভাঁবে সে ভ্রান্তির যুলোচ্ছেদ 
হইল । বল্লালসেন শুক্‌সেনের পুত্র, ইনি গৌঁড়ছুর্গ 
নির্মাণকরেন, এবং ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থের কৌলিন্যপ্রথার 
কতকগুলি নিয়মাবদ্ধ করেন ॥। বল্পলালসেন রাজপদ 
পাইয়াছলেন, তাই বৈদ্যজাতিরা তাহার স্বজাতীয় 
বলিয়া! পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন না। কি ঘ্বণার 
কথা ! 

কায়স্থকুলোন্ভব এই সকল মহা'ঁকআ্সীর। সীশ্রীজ্য করিয়। 
গিয়াছেন, তন্ডিন্ন ষশোহরাঁধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
স্বীয় বাহুবলে স্বাধীন রাজ! হইয়া এই বঙ্গরাজ্য অন্যুন 
ত্রিশ বুসরকাল শানন করিয়াছেন । রাজ। প্রতাপাদিত্যের 
রাজ্যশাসন বড় অধিকদিনের কথা নহে। বিদ্যাস্বন্দর 
গ্রন্থে তাহার বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে 
কদাঁচ বোধ হয় না, তিনি সামান্য রাজা ছিলেন, 
বিশেষতঃ ছুর্দদীন্ত যবনসত্ীটের সর্ববপ্রধান সেনানায়ক 
মহারাজ মানসিংহকে খন বর্গে আসিয়া তাহার সহিত 
যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন রাজা প্রতাপাদ্দিত্য যে, 
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গ্রকজন মহাবল পরাক্ঞান্ত রাজা ছিলেন, তাহার প্রতি 
আর মন্দেহ নাই। 

কালসহকারে মনুষ্যজাতির অদৃষ্টে কি দুর্দশাই না 
ঘটিতে পারে, এবং অবস্থাভেদে কোন্‌ অপকার ঘটনার 
আশঙ্কা না হইতে পারে ? কায়স্থ বাবুদের এরূপ কুসং- 
স্কার আছে যে, তাহাদের পূর্ববপুরুষেরা কেহ কখন রাজ- 
পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন নাই, কি আক্ষেপের বিষয় 11”অবস্থা! 
পৃজ্যতে রাঁজন্‌ নশরীরং শরীরিণাং” ব্রাক্ষণেরা কায়স্থের 
উপর দিয়া এই শ্লোকটির সার্কত! সম্পাদন করিতেছেন। 
আমরা বালককালে উপদেশচ্ছলে প্রশ্বোত্তরাকারে কায়স্থ 
লক্ষণ অভ্যাস করিতাম । যথা - 


গ্রশ্ন॥ “ কায়স্থ কত কাঁল » ? 
ভর। “ চন্দ্র সুর্ধ্য যতকাল ” ॥ 
প্রশ্ন ॥ “ চন্দ সূর্ধ্য গগণে, আমি জাঁনিব কেমনে ” £ 


উত্তর । “যাবন্মের স্থিতীদেবা, যাঁদ্গঙ্গা মহীতলে । 
চক্দ্ার্কেধগগনে যাব তাবহ কায়স্থ কুলেবয়ং। আধুনিক 
বুদ্ধি রচনাটাও লিখিলাম । যথা 

বিদ্যাবন্ত, শুচি, ধীর, দাঁতাঁচ, পরোপকারক, রাজসেবা, 
ক্ষমাশীল, কায়স্থ সপ্তিলক্ষণ। 

এই সপগ্তলক্ষণের মধ্যে ছয়টী ক্ষত্রিয়ের তন্তর্গত | 
রাজসেবাঁর অর্থ লিপিবৃন্তি। এই ছুইটী উপদেশের মধ্যে 
কৌন উপদেশই কায়স্থজাতির শুদ্রত্ব জ্ঞাপক নহে । জ্ঞান- 
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হীন, বিদ্যাহীন, উপদেশহীন শুদ্রজাতির মধ্যে এরূপ 
শিক্ষাদানের রীতি কখনই প্রচলিত থাকিবার সন্তাবনা 
নাই, যদি প্রচলিতই থাকিবে, তবে শুদ্রপদবাচ্য হইবে 
কেন?।| শেষোক্ত উপদেশটির রচনাকর্তা যদি জানিতেন 
কায়স্থেরা এক সময়ে দ্বিসহত্র অক্টাবিংশতি বর্ষ পর্য্যস্ত 
ক্রমান্বয়ে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়। আসিয়াছেন, 
তাঁহ। হইলে “ নেবা ” শব্দটা কদাচ ব্যবহার কি প্রয়োগ 
করিতেন ন!। 

৬ রাজ! রাধাকীন্তদেববাহাহুর সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র 
হইয়া! স্বীর বংশাবলীর মধ্যে দেবপদবী প্রচলিত, এবং 
বিবাহোপলক্ষে কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান করিয়া! গিয়াছেন। 
কায়স্থঙ্জাতি শুদ্রবর্ণ” তাহার যদি একপ বিশ্বাস থাকিত, 
তবে রাজ রাধাকান্তদেব তত বড বিজ্ছ প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত 
হইয়া, বিশেষতঃ তত বড় প্রসিদ্ধ হিন্দু ধর্মমনিষ্ঠ হইয়া 
কখনই নুতন প্রথার প্রবর্তক হুইতেন না। “দেবপদবীটী” 
কিন্তু তীহার নৃতন স্থ্টি নে, প্রায় ছুইশত বৎসর গত 
হইল কায়স্থকুলোন্ভব কাশীরামদেব পঞ্চবেদম্বরূপ মহাঁ- 
ভারত বঙ্গ ভাষায় পদ্যে প্রকাশ করেন, শ্রন্থকর্তার পরিচয় 
সেই গ্রন্থে প্রকাশ আছে। শান্তিপর্ধে যথা 


“চন্দ্রচুড় পদদ্ধয় করিয়া ভাবনা । 
কাঁশীরাম দেব করে পয়ার রচনা” ॥ 


কায়স্থগ্রস্থকর্ত] 

১। চিত্রগুপ্ত যমবন্মণঃ ইনি ব্রহ্ম কায়স্থদিগের 
আদিপুরুষ | বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাঁদি বক্তা । যথা-- 

যম উবাচ। এতদ্বোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্বোবাক্ষরৎপরং । 

এপদ্ধ্যেবাক্ষরংজ্ঞত্ব! ষো যদিচ্ছতি তস্ত্যতৎ । ইতি শ্রুতি । 

২। যম পুত্র চিত্ররথ বর্ম্মণঃ। ইন্দ্রজীল গ্রন্থ ইত্যাদি 
বক্তা | যথা 

ইন্দ্র প্রীত্যাচেদিপতিশ্চকারেক্দ্র মহুঞ্চনঃ। ইতি মহাঁভারতং । 

৩। শ্রীবাস্তব কায়স্থু শ্রীবৎসবন্মণঃ | মন্্রকারক মন্ত্র 
ইত্যাদি বক্তা । যথা _ 


ভনন্দশ্চৈব ভৎসশ্চ শ্রীবৎসটশচিব তেত্রয়ঃ। 
এতে মন্ত্র কুতোজ্ঞেয়া বৈশ্যানাঁৎ প্রবরাঃস্মৃতাঃ | 
ইতি মৎস্যপুরাণে ১২১ অধ্যায়ঃ । 
৪1 কায়প্রকাশবন্মরণঃ । বিদ্যানগরের রাজা রাঁজ- 
চক্রবর্তী বেদের আর্ধ্যাছন্দকর্তা ও বক্তা । যথ।_- 
্যাশ্রস্ভিমিতদৃশঃ প্রমোদবোমাঁঞ্চ কঞ্চকাঞ্চিতদেহাঃ। 
আর্য্যাসীভাং ভক্তাগায়স্তি ভ্রীপতেশ্চরিত সম্বন্ধাং । 
ইতি ছন্দোমঞ্জীরী । 
৫1 কুলপ্রদীপবর্মণঃ ৷ কোট্টী প্রদীপ ইত্যাদি বক্তা | 


যথা -_ 
আসীৎকুলপ্রদীপোঁ্ত্রযব্রজন্ম ফলাফালং। ইতিপ্রদীপঃ। 
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৬। বীরবরমিত্রবন্মণঃ। একসংহিতাকর্তী । এ সংহি- 
তার নাম বারমিত্র। 

৭। অমরসিংহবন্মণৎ । অমরকোঁষ ইত্যাদি গ্রস্থবক্তা; 
এবং ব্যাকরণের টীকাকর্তী। ইতি অমরকোব । 

৮। ছুর্গাদাসসিংহবন্মণঃ | বেণীসংহারনাটকর্তা | ইতি 
বেণীসংহাঁর নাউটকঃ। ূ 


৯। ভট্টনাঁ়ণসিংহ ও ] বৈষয়িক এবং নায়শাস্ত্রের 

ব্রজরাঁজসিংহবন্ধণঃ [। ইতি বৈষয়িক 

ভাষ্য । 

১০। সর্বববন্মাবন্মনঃ। কলাপব্যাকরণকর্তী। ইতি 
কলাপ। 


১১। পদ্মচন্দ্ররায়বন্মণঃ। ত্রিভূক্তিদেশের রাজা । 
অমরকোঁষের টীকাকার। ইতি রাঁজমুক্তীবলী । 

১২। মাণিকচন্দ্ররায়বন্মণঃ। অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা- 
কার। ইতি অলঙ্কারটাকা | 

১৩। মহারাজ শৃঙ্খল । গণনাবিদ্য। ও অলঙ্কাঁর- 
বিদ্যা ও বীজগণিত বিদ্যাবন্তা । ইনি শুভস্কর নামে খ্যাত। 
ইতি অস্কবিদ্যা। 

১৪। কীর্ভিবাসবন্মণ?ঃ । উপাধি, পণ্ডিত। বাল্মসিকী- 
রামায়ণের ভাষ্যাকার ও পন্মরচক । 

১৫। বন্থরামানন্দ গোস্বামী | জগন্নাথমঙ্গল গ্রস্থকর্তা। 
ইতি জগন্নাথমঙ্গল । 


৪819৪ 


১৬। রদিকানন্দ গোস্বামী । বিন্দুপ্রকাশক। ইতি 
বিন্দুগ্রন্থঃ | 

১৭। রাঁয়রামানন্দ গোস্বামী । ভক্তিপ্রকাশক । ইতি 
ভর্তিশাস্ত্রঃ ৷ 

১৮। রঘুনাথ দাস গোন্বামী | সাঁধনচতুষ্টয়বক্তা । 
“ইতি ভক্তিরপাম্বৃতসিন্ধু | 

১৯। ভ্রিলোচনদাসঠাঁকুর। চৈতন্যমঙ্গলগ্রস্থকর্তী । 
ইতি চৈতন্যমঙ্গল। 

২০। সতানন্দর।য়ঠাকুর | ভাম্বতি ইত্যাদি জ্যোতিষ 
কর্তী। ইতি ভান্দতি। 

২১। কাশারামদেববন্্রণঃ । মহাভারতের ভাষ্যকর্তী ৷ 
ইতি মহাভারতীয় পয়ার। ঘথা-- 

“মহ্াভারভেরকথা অমৃতমমাঁন। 
কাশীরামদের কহে শুনেপুন্যবান্‌ ।”” 

২২। কৃঞ্ঞদদবগণবন্্রণঃ | চিদানন্দমন্দাকিনী নাষে 
সংস্কত গ্রন্থকর্তী। ইনি নববীপাধিপতি রাজ কৃষ্ণচন্দ্র- 
রায়ের সভাধ্যক্ষ ছিলেন । এই গ্রন্থে অনেকাঁনেক শাস্ত্বের- 
প্রনাণ দিয়ছিলেন। ইতি চিদানন্দমন্দাকিনী । 

২৩। পদ্মনাভদত্তবশ্মণঃ | ইনি স্থপন্মনামক ব্যাকরণ- 
কর্তা । ইনি নানীশীস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। 

২৪। বাবু প্রাণকৃষ্ণবিশ্বাসবন্মণঃ 1 ইনি বহৃগ্রন্থৃকর্ত: । 
যথা--নানাতন্ত্র হইতে সংগৃহীত প্রীণতোষণী ১1 ওষধা- 
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বলী২। শব্দান্থুধিনীমক অভিধান ৩। ক্ক্রিয়ান্ৃধিনীমক 
জ্যোতিষঃ ৪1 প্রীণকৃঞ্চম্মৃতি ৫। বৈঝ্ঃঞবাস্বৃত ৬। ইত্যাদি । 

২৫। শ্্রীমান্‌ রাজ! রাধাকান্তদেববাহাছুর । ইনি শব্দ- 
কল্পত্রম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থকর্ত!। এই অভিধানে উক্ত 
রাজ! প্রণব বাহৃতি ও গায়ত্রী ব্যাখ্য। করিয়াছেন । রাঁজা- 
বাহাদুর ততোধিক পুণাত্সা ও হিন্দুধর্ম তত্ববিৎ হইয়াও যখন 
প্রনবাদিব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন কায়স্থজাতি ক্ষত্তিয়বর্ণ 
বলিয়াই তাহার প্রতীতি ছিল সন্দেহ নাই, নচেৎ বলিতে 
হয়, তাহার ধর্ধন্ম জ্ঞান ছিল না। 

২৬। শ্রীমান্‌ রাজ! কালীকৃষ্ণদেববাহাছুর । বানর্ধ্য- 
ষ্টক ইত্যাদি গ্রন্থকর্তী। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রবেস্ত। | 
গ্রন্থকর্তীরচিত বচন । বথা-- 

বৈষ্ভৎ পানরতং নটংকুপঠিভৎ স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং 
যুদ্ধেকাপৃকবং হয়ং গতরয়ং মূর্খ, পরিব্রাজক ॥ 
রাজানঞ কুম্নিনিত পরিলুতং দেশশঞ্ি মোপদ্রেবং | 
ভার্ষযাং ফৌবনগর্বব াং পরর তাং মুগ্চস্ত শীস্রেহবুৎাই ।।- 

২৭। কায়স্থঃ শ্ীমান জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক বন্থবন্ধণ?। 
কানবংশজ কুলদীপক। আন্দুলাধিপতি ৷ শব্দকল্পলতিকা 
নামা বিধান, অর্থাৎ অমরার্থমুক্তীবলীকর্তী ৷ যথা পয়ার। 

শব্দকণ্পমহীরূঙ্থে কোষশাখাময় । 
কিললর কবিতা তাহাতে সুশোভয়। ইতি শব্দকপ্পলতিকা ।' 


২৮) শব্দকল্পতরঙ্গিণী কোষকর্ভী, তস্যছন্দঃ । যথা-- 
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রাঁজ্যং যদাব্রান্তমিদংপুরাবৈর্ব ভূপৈঃ স্থশোভনয়নং যবনৈঃ 
সমাসীৎ ইত্যাদি । শব্দকল্পতরঙ্গিণী । 
২৯। কায়স্থহিতার্ণব নামাগ্রস্থকর্তী | তস্য. পদ্ধতি২। 
যথা-_ 
অনেকব্যবহারস্থণঃ বৈশ্যাঃ সম্তি চ তত্রবৈ | 
তেষামৃত্যতাজাতে কায়স্থাঃ খরজীবিনেখ। 
ভবস্তে। বৈশ্যবণস্থ। দ্বিজন্্ানে মহাশয়েধ। 
কতোপবীতিনোস্বযাতাং বেদশান্ত্রীধিকারিনেধ || 
ইতি কায়স্থহিতার্ণব। 
৩০ । শ্রীমাঁন্‌ বস্তকাশীনাথবর্দ্াণঃ । জ্ঞানাঞ্জনঃ যুক্তি 
যুক্তকর্তী । তস্য পয়ার পদ্ধতিঃ । যথা 
চিত্রগ্ুপ্র বংশজাত নাম যাঁছার কাঁশী । 
গৃহস্থ ধর্ম্মেতে সদা ছিলেনাভিলাধী ॥ 
আত্ম তত্র বিচার করয়ে কোন জনে ॥ 
এ তত্ব জানিতে ইচ্ছ.ক কাঁশীযনে ॥ 
ভগবস্তক্তি শাস্ত্র দর্শন বেদীস্ত। 
সংহিতাঁপুরাঁণে স্মৃতিতে শ্রদ্ধ' নিতান্ত ।। ইতি জ্ভানাঞ্জীনঃ। 
৩১। শ্রীযুক্ত কিশোরাটাদ মিত্রবন্দণঃ | নিগুণ স্তোত্র 
প্রকাঁশকর্তা | যথা 
শীর্ব তমভয়মশোকমদেহৎ | পরর্ণমনাঁদ্িচরাঁচরগেহ্ৎ । 
চিন্তষ শীস্তমতে পরমেশং। স্বীকুক তত্তববিদামুপদেশং | 
ইতি নিও শন্তোত্র । 
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৩২। ৬ বৃন্দাবন মিত্র বন্মণঃ। প্রসিদ্ধ কায়স্থনংহিতা । 

৩৩। ৬ রাজনারায়ণ মিত্র বন্মণঃ। কায়স্থ কৌস্তভ 
গ্রস্থকর্তা । 

৩৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বন্মণঃ | বহরমপুর । 
ইনি অতিঅল্পবয়স্ক । এতিহাসিক রহস্য প্রভৃতি নানাজ্ঞান- 
গর্ভ গ্রন্থকর্তী | 

৩৫। শ্রীরোহিণীমোহন সরকার বর্্মণঃ1 ইনি লংস্কত- 
শাস্ত্রে স্থবিজ্ঞ। শ্রীমন্তাগবত ও পদ্ম পুরাণের ভাষ্যকর্তা । 

এতত্ডিন্ন বিস্তর কায়স্থবংশীয়ের! বঙ্গভাষায় উপর্য্যপরি 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

এতন্তিন্ন মারও অতিরিক্ত কায়স্থরাজার কায়স্থগোত্বা- 
মীর এবং কায়স্থমন্ত্রদাতাগুরুর নাম ধাঁহারা জানিবার 
অভিলাষ করিবেন, তাহারা যেন ৬ ব্বন্দাবনচক্দ্র মিত্র- 
বন্মণের কৃত কায়স্থমংহিতা খানি দৃষ্টি করেন। এ গ্রন্থ- 
খানি কায়স্থজীতির পক্ষে রত্বীকর স্বরূপ। উক্ত মহাত্মবর 
নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাঁণ ও যুক্তি সংগ্রহ করিয়া কায়স্থের 
ক্ষত্রিয়ত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। 

পঞ্চম। কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শান্ত 
নানারূপ মতভেদ দেখা যাইতেছে সত্য, কিন্তু কায়স্থের 
হ্যায় বৈদ্যজীতি আদ্যবর্ণ বলিয়া! কোন শাস্ত্রেই উক্ত হয় 
নাই! কায়স্থজাতি শৃদ্রবর্ণ হইলেও আদ্যজাতির মধ্যে 
পরিগণনীয় । মন্ুর বচনানুলারে অবগত হওয়া যায় 


ও 


879/5 


লৌকপিতামহ ব্রহ্মা আদ্য চারিবর্ণ ভিন্ন পঞ্চমবর্ণের স্থপ্তি 
করেন নাই। যথা __ 
পূর্বব উদ্ধত ১০ অধ্যায়ের ৪ শ্লোক । 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণভ্রয়ের উপনয়ন সংস্কার আছে, 
এজন্য এ ত্রিবর্ণের দ্বিজ সংজ্ঞ| হইয়াছে । শুদ্র চতুর্ধবর্ণ, 
এই বর্ণের উপনয়নের বিধান নাই। মাত! পিতা একজাতীয় 
না হইলে উৎপন্ন সন্তান জাত্যন্তর অর্থাৎ সঙ্করজাতিত্ব 
পরাস্ত হইবে, কোন বর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। 
সন্কীর্জাত্িরা অশ্বতর তুল্য স্বয়ং একটা ভিন্ন জাতি, অর্থাৎ 
ইহার! জাঁতিসক্কর, আদ্যবর্ণ নহে । বৈদ্যবান্ধবের! সূর্ধ্য 
পুত্র দ্বারা তীর্থণামিনী ব্রাহ্ণী উপপত্থীর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ 
করুন, ভথবা ত্রাঙ্মণের গুরসে উপপত্রী বৈশ্যকন্যার 
গর্ভেই উৎপন্ন হউন, তীহার1 আদ্যবর্ণ বলিয়া সমাজে 
কদাঁচ প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেনন। পুর্ব্বোজ্ত 
শ্লোকের মর্্মানুমারে জান! যায় আদ্যবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই 
সঙ্করবর্ণ। তবে এইক্ষণে বৈদ্যজাতিরা যেন বৈশ্যবর্ণ 
বলিয়! মিথ্যা গর্বব না করেন। বৈদ্যজাতি বৈশ্টবর্ণ হইলে 
মনূক্ত বচনের ব্যভিচার দোষ জন্মে। 

জাতিমিত্র গ্রস্থের গ্রন্থকার কবিরঞ্জন মহাশয়ের আর 
যেন আপনাদের কখন বৈশ্য বলিয়! পরিচয় প্রদান 
ন! করেন, বদি করেন, তবে হিন্দু হইয়া স্বয়স্তু সদৃশ মনুর 
বেদতুল্য মহাঁবাক্য উল্লঙ্ঘন করা হইবে, তাহাতে প্রত্য- 
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বায় আছে, বিশেষতঃ ভদ্দ্রসম্তানেরা কখন বৃথাঁভিমানের 
অনুরোধে শাস্ত্রোক্ত বাক্যের প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিয়! 
থ[কেন না। বৈদ্যজাতিরা ঘে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রদর্শন করুন, তীহারা আদ্যবর্ণ বলিয়া কোন শাস্ত্রেই 
উক্ত হন নাই। সকল শান্ত্রেই কলমরুক্ষের ন্যায় বর্ণপস্কর 
বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অর্থাৎ বৈদ্যজাতিটা বীজরূপ 
একটী আদ্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন না হইয়া ছুই জাতীয় 
বৃক্ষের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শাখার পংযোগ দ্বারা কলম 
বৃক্ষোৎপন্নের ন্যাষ বর্ণসঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
মনুর প্রাগুক্ত শ্লোকের কুদ্মুকভটকৃত টাকার অর্থানুসারে 
জ্ঞাত হওয়! যায়, দ্য চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্ত বর্ণই অশ্বতর 
তুল্য অর্থাৎ খচ্চর জাতীয়। এ টাকাঁকারের ভাষ্যান্ুসারে 
“অন্বষ্ঠ খচ্চরে বৈদ্য?" এই দেশপ্রসদ্ধ চিরপ্রবাদবাক্যটা 
সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে, অর্থাৎ অপরিণীতা বৈশ্য 
কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের রসে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে 
বলিয়া যে কিন্বদন্তী লোকমুখে শুন! যায়, সে কথা মনুর 
বাক্যানুসারে অধথার্থ হইতেছে না। 

কায়স্থজাতির উৎপন্ভি সম্বন্ধেও মতভেদ আছে সত্য, 
কিন্তু তাহার বর্ণসঙ্কর বলিয়া কেন প্রীচীন প্রামণিক 
গ্রন্থে আখ্যাত হন নাই, বরং স্বয়স্তু ব্রহ্মার কায় হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রমাণ সকল ধন্মশাস্ত্রেই দেখিতে 
সওয়া যায়। বৈদ্যজাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব 
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বিষয়ে কাহারও মন্দেহ কর! উচিত নহে । অন্য কোন 
কারণে না হউক, সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই কায়স্থজীতির 

£কীর্ভন ও গুণবর্ণন কর! হইয়াছে, সে সকল শাস্ত্রে 
বৈদ্যজাতির নাম পর্য্যস্তও উল্লেখ নাই। 

যেমন মহাভীরত পঞ্চম বেদ বলিয়। প্রসিদ্ধ, তেমনি 
নাঁন। প্রাচীন শাস্ত্রে কায়স্থজাঁতি পঞ্চমবর্ণ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । শ্রীমন্ভাগবতে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বর্ণসমন্তিকেই 
ব্রহ্মার কায়রূপে কহিয়াছেন, এ ব্রহ্মার কায়রূপ বর্ণ হইতে 
ব্রহ্ম কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন । যথা 


স্পর্শস্তম্যাঁভবজ্জীবঃ স্বরোদেহ উদাহৃতই । 
উদ্মাণমিক্দ্রিয়াণ্যান্থরস্তস্থা বলমাত্মনঃ ॥ 
ইতি শ্রীভাগবতং । 


অর্থাৎ পঞ্চবর্ণ ব্রন্ধার জীবন, স্বরবর্ণ তাঁহার শরীর, শষ সহ 
ব্ণচতুষ্টয় তাহার ইন্দ্রিয় এবং যর ল বএই বর্ণচতুষ্টয় তাহার 
শক্তি। এইজন্য কোন কোন শান্ত্রে কছেন, ব্রহ্মার কায় হইতে 
পঞ্চবর্ণে ব্রহ্মকায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন, ও সেই জন্য কোঁন কোন 
শাঞ্ত্রে কায়স্থকে পঞ্চমবর্ণও কছিয়া থাকে । তথা-_ 


ককারং ব্রাঙ্ষণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞজকং । 
আয়ন্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্রকায়েহিতিষ্ঠতি ॥ 
কায়স্থেতি সমাখ্যাতঃ ইত্যাদি ॥ 

ইতি আচারনির্ণয় তন্ত্র। 
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ক, শবে ব্রন্ষা। আ, শবে নিত্য । য়, শব্দে নিকট ।' ব্রঙ্ষের 
নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়েস্থিত হেতু কায়স্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। 
কত্যাদি। 

“কায়স্থ পঞ্চমবণ” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরিচিত- 
বিদ্য মুর্খাবতারেরা মনে মনে হাস্যকরতঃ বলিতে পাঁরেন, 
আজন্মকাল চারিবর্ণের কথাই শুনিয়া আসিতেছি, পঞ্চম- 
বর্ণ আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল £। নানাশান্ত্রের 
বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়! যায়, ব্রহ্মা চারিবর্ণ বই পাঁচবর্ণের 
স্থষ্ি করেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্চমবর্ণের 
বিদ্যমীনতা অদিদ্ধ হইতে পারে না। তদ্দক্টান্ত এই, 
মনুসংহিতায় তিন বেদ বই চারি বেদের নীমোল্পেখ নাই, 
তবে কি পশ্চাৎ প্রকাশিত চতুর্থ অথর্বববেদ বেদের মধ্যে 
পরিগণিত হইবে না ?। অথর্ববেদ যে পশ্চাৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে, তৎপ্রমাঁণ এই যে, মনু খকৃ যজুস সাম এই 
তিন বেদ ভিন্ন চতুর্থ অথর্ববেদের নামোল্লেখ করেন 
নাই। যথা 


অশ্মি বায়ুরবিভ্য্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। 
ছুদোহ যজ্ঞসিদ্ধার্থ মৃগ্যস্ভুঃ সামলক্ষণং ॥ ১।। ২৩॥। 


্রন্া যজ্ত কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত খকু ষ্জুঃ সাম এই তিন সনাতন 
বেদ যথাক্রমে অস্মি বায়ু ও সূর্য্য হইতে দোহন অর্থাৎ উদ্ধত 
করিলেন । তথা-_ 


৪১৪৮০ 


অকারঞাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপভিঃ। 
বেদত্রয়ানিরছুহস্ভুবিঃ স্বরিভীতিচ ॥ ২ ॥ ৭৬) 

ব্রহ্মা খক্‌ বজুঃ সাম 'এই বেদত্রয় হইতে ও'কারের অবয়বীভুভ 
অকার উকার মকার ও ভুঃ ভূবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহ্থাতি যথাক্রমে 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

যেমন অথর্ব বেদের অসভ্ভাঁৰ পুর্বেবে ছিল বলিয়া 
এক্ষণে তাঁহার সন্ত! কাহারও অস্বীকার করিবার সাঁধ্য 
নাই, তেমনি পঞ্চমবর্ণ নামে একটা বর্ণ পুর্বে ছিল না 
বলিয়া এক্ষণে তাহার সন্ভাবে কাহারও সংশয় জ্ঞান করি- 
বার অধিকার নাই। মহাভারত যেমন পঞ্চম বেদ, কায়স্থও 
তেমনি পঞ্চমবর্ণ। শাস্ত্রদশী বেদজ্ত পঞ্চিনেরা যেমন 
পঞ্চমবেদজ্ঞানে মহাভারতের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন, তেমনি তাহারা পঞ্চমবর্ণ জ্ঞানে কায়স্থের প্রতিও 
যখোচিত গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 

ফলত£ঃ খষিদিগের প্রণীত কোন প্রসিদ্ধ মূল গ্রন্থে 
কায়স্থজাঁতি সঙ্কর কি শুদ্রবর্ণ বলিয়া কথিত হয় নাই, 
বিশেষতঃ সেই সকল প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে কায়স্থের 
নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই । কেবলমীত্র ছুই একটী অর্ববা- 
চীন গ্রন্থকার খষি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থরুত বচনের অর্থান্তর 
ও ভাঁবান্তর করিয়া কায়স্থজাতির শূদ্রত্ব সপ্রমাণ করিবার 
চেষ্ট। করিয়াছেন । সেই সকল কাঁয়স্থ বিদ্বেষী গ্রন্থকারের' 
কতকগুলি অপ্রামাণিক ও অমুলক বচন শাস্ত্র বিশেষের 


8৮৩/ ০ 


মধ্যে নিবিষ্ট করিয়! দিয়! আপনাদিগের অপবিত্র অস্তঃ- 
করণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন । 
অকারণদ্বেবে মনন্তষন্য কথৎজনস্তৎ পরিতোষয়িষ্যতি ॥। 
অথবা । অপবাদ বঃ কুর্য্যাৎ সোঙপিমু। ন সংশয় |) 

কাসন্থ সম্বন্ধে এই সকল অনুকুল বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকে যনে 
করিতে পারেনঃ আমরা সেই কারস্থজাতির পক্ষপাতী । বাহগবিক 
তাহা নহি। আমরা সত্য বক্ত হইয়া স্বপ্ূপ কথারই উল্লেখ করি- 
তছি। “শত্রেরপি গুণাবাচ্যা দোধাবাচ্যা গুরোরপি?? অনারোপিত 
সত্য কথার উল্লেখ করির। এই শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিৰ 
মনন করিয়াছি । 

যে পক্ষ সমর্থন করিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছি, 
তাঁহার প্রমাণবাদ এদান করিতে অসমর্থ হইব না। 
হংসমগুল যেমন সলিলান্তনিবিক্টক্ষীর গ্রহণ করে, বুধ- 
মণ্ডল তেমণশি বিবাদ্যশাস্কের মন্মার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
মন্্ীর্থ পরিগ্রাহ অসমর্থ হইলে পারদর্শিতা জন্মে না, 
পারদর্শিত।ভাবে শাস্ত্রের আলোচনা নিক্ষল হয় । যেমন-- 
হতমর্রেব্রয়েদ।নং হতং দৈম্তামনায়কং | 
হতারূপবতী বন্ধ্যা হতো ঘজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ | 

অশ্রোত্রিয়েতে দান, নায়কশুষ্ঠসৈগ্য, রূপবতী বন্ধযাস্ত্রীর জম্ম- 
গ্রহণ, এবং দক্ষিণাবিহীনবক্ক এসমস্ত যেমন নিষ্ষাল হয়, তেমনি 
শাকের সারার্থ গ্রহণে অনমর্থ হইলে শাস্ত্রদশীদিগের শাস্ত্রালোচন। 
বৃথ। হয়। 


৫ 


লক্ষণজ্ঞান বর্ণবিচাঁরের মুলাধার, যে ব্যক্তি পশু- 
জাতির পশুত্বরূপ লক্ষণজ্ঞানে অসমর্থ, সে কখনও কোন 
পশুকে পশু বলিয়া চিনিতে পারে না। অন্যপক্ষে পশুত্ব- 
রূপ লক্ষণাভাবে কোন প্রাণি পশুর মধ্যে পরিগণিত 
হইবার যোগ্য হয় না । মনুষ্য সম্বন্ধে আকার ইঙ্গিত চেষ্টা! 
রীতি প্রকৃতি ধর্্মাধন্মরজ্ঞান, গুণ গৌরব ও গরিম। প্রভৃতি 
লক্ষণ বর্ণবিচারের মুলোপায়। জয় যুদ্ধ সন্ধি বলবীর্ধ্য 
সাহস, তেজ, দর্পগ প্রতাপ, ইত্যাদি যাঁবদীয় ক্ষজ্রিয়লক্ষণ 
কায়স্থজাঁতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । এতভিম্ন প্রজা- 
পালন ক্ষত্রিয়ের একটী প্রধান ধর্ম । যথা__ 


ক্ষব্রিয়স্তা পরোধর্শাঃ প্রজানাং পরিপালনং । 

সে ধর্মটীও কায়স্ছজাতির মধ্যে প্রদীপ্ত আছে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কায়স্থজাতি যে ক্ষত্তিয়বর্ণ, তাহা সকল মুলশাস্ত্রেই প্রকৃ- 
রূপে উদ হইয়াছে । যাহার শান্ত্রজ্ঞান আছে, তিনি কখনই 
কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ভাব অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞাঁন- 
হীন মুঢ্চেতারাই এ জাতির ক্ষত্রিয় লক্ষণ গ্রহণে অসবর্থ হইয়া 
থাকে । কায়ন্থের ক্ষত্রিযত্বসন্বন্ধে বিস্তর শাক্জীয় প্রমাণ পুর্বে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি যুলবচন দ্বিতীয় 
খণ্ডে উদ্ধত হইবে। 


বিরাট কায়জবংশ কায়চ্ছথ ইতি বিস্মৃতঃ | 
আর্ধ্যাছন্দঃ প্রকাশাত্ত, আর্ধচাবর্তঃ প্রমুচ্যতে ॥ 
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অয়ং তু নবমন্ডেষাং দ্বীপসাগর সংবৃতঃ। 
যোজনানাং সহত্রং তু দ্বীপোধ্যৎ দক্ষিণোত্তরাঁৎ | 
যেকতম্ব ১৯৯ পটলে। 


বিরাটকায়োস্ডভব একজন কায়স্থ বেদের আর্ষ্য1ছন্দ প্রকাঁশ করেন, 
সেইজন্য ভারতবর্ষের একনাম আর্ধ্যাবর্ত হইয়াছে । এই আর্্যাবর্ত 
নব বর্ধের এক বর্ষ, ইহা দ্বীপ ও সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহত্র 
যোজন অর্থাৎ ৪০০০ ক্রোশ ইহার আয়তন। এই ব্যক্তির নাঁম 
কায় প্রকাশ, ইনি বিদ্যনগরের রাঁজা ছিলেন । 

সাক্ষাদ্দর্শী সমস্ত শীক্রতভুজ্ঞ মহামুশি যাজ্ভজবজ্ক্যের নিশো 
ভুত বচন অনুসারে কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। 
এই সর্বশাস্ত্রবেত্! ধর্্মশীন্ত্বক্তা খধিপ্রবর চিত্রগুপ্তবংশজ কায়- 
গ্ছুকে ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন; তস্ডিন্ন বলিয়াছেন করণ- 
কায়ন্থ, মধ্যশ্রেণীকায়স্' ও শুদ্রকায়ন্থ চিত্রুপ্ত যমবংশ হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই, সেই জন্য তাহারা কাঁয়স্থের মধ্যে পরিগণিত না 
হুইয়া তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে প্রপিদ্ধ হইয়াছে। যাঁজ্ববল্ক্য 
সদৃশ প্রবীণ প্রবীণ মুনি খবিদিশৌর বাঁক্য বেদবাক্য তুল্যঃ ফলভঃ 
তাঁহাদিগের সমস্ত বিধিব্যবস্থাই বেদানুগত। করণ প্রভৃতি কতক- 
গুলি জাতি যদিও কায়স্থ বলিয়া প্র(সদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক 
তাহারা যথাঁব কায়স্থজাতি নছে । যথা 


একে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্তিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ 


তে চোতমকায়স্কা বিফ্ুবন্গণদেবতাঃ চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ। 
টৈ 
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এতক্ডি্না বৈশ্ঠেন শৃচ্দ্রণ বা শৃদ্রায়াং করণাজাতাশ্চ। 
তে চ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ, শুদ্রজা তয়শ্চাধমাঃ ॥ 
তেধাঁৎ বুনি নামানি যথ1-- 


করণকায়স্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ শুদ্রকায়স্থেন প্রসিদ্ধ এব । ক্রহ্ধ- 
কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বণীঠ। 


সবর্ণেভ্যঃ সবণাসু জায়ন্তেছি শ্বজাতয়ঃ। ইতি যাঁজ্জবল্ক্যঃ। 


মনুলঘহিতাঁর ১০ তা । ২২ শ্লৌোকে লিখিত আছে, 
করণজাতি ত্রান্য ক্ষত্রয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এ 
অধ্যায়ের বিংশতি গক্পোকে মনু লিখিপাছেন বিজজাতি 
সন্তানের মধ্যে যাহারা উপনয়ন বিচীন হইয়াছে, তাহী- 
দিগকে ব্রাত্য কহে, যেহেতু তাহার! সাবিত্রী ব। গায়ত্রী 
পরিভ্রন্ট হইয়াছে । করণজাতির উৎপত্তি সন্থান্ধে মনু- 
সহংহিতাঁর সহিত ব্রহ্ম পরাণের মত অভিন্ন । মনাঁভারতীয় 
আদদিপর্্বের ১১৫ অআঅ। ৪৩ শ্রোকে বর্ণিত আছে, 
ক্ষত্রিয় পিত! ও বৈশ্য মাতা হইতে করণজাতির উৎপর্ও 
হইয়াচ্ছ। 

মেদিনীলকাম নামক একখানি সংস্কত ক্ষদ্রাভিধানে 
করণ শব্ষের এই সকল অর্থ ব্যাখাত হইযাছে । যথা, 
“কারণ, করা? দধৌ তকরণ,নু্যকরণ, সঙ্গীতবিশেষ, ব্যবসায়, 
চিওবেকার, প্রান্তর, দেহ, কেশগুচ্ছ বা লোমগুচ্ছ বন্ধন, 
এবং কাঁয়স্থ। ক্রীবলিঙ্গ হইলে “করণ” শব্দের এই সকল 
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অর্থ। পুংলিঙ্গ স্থলে “করণ” শব্দ দ্বারা বৈশ্য পিতা 
শৃদ্র! মাতা হইতে উৎপন্ন বংশ বুঝায়। 

এক “করণ? শব্দ সম্বন্ধে গ্রন্থকাঁরের মধ্যে মতভেদের 
অবধি নাই দেখা বাইাতিছে। গ্রন্থাভেদে এক করণজাতি 
কখন বৈশ্য! মাতা! ক্ষত্রির পিতা, কখন বৈশ্য পিতা শৃদ্রা 
মাত।, আবার কখন বা] সবর্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় পিতা মাত। 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অমরসিংহ স্বর অভিধানে 
এ করণজাতিকে শৃদ্রজ্ঞানে শুদ্রবর্ণের মধ্যে পরিগণিত 
করিয়াছেন । এন্খলে গ্রন্থকাঁরদিগের ইচ্ছাই প্রবল বোধ 
হইতেছে, নচেখ ভাভ'র। এপ বিসদূশ মতান্তর গ্রাহী 
হইবেন কেন? সন্যবাক্য এক ভিন্ন ছুই নহে, তথাচ 
সেমততভদ দেখা যায়, সে হৃন্ধ ইচ্ছাই তাহার একমাত্র 
কারণ, অথবা গ্রন্থকারদিগের হআানবধানতা ভিন্ন আর 
কি বলিয়া মনেরে প্রবোধ দিব । শীস্ত্রকীরেরা যদি লত্য- 
প্রতিজ্ঞ ও সত্যনিষ্ঠ হইতেন, তবে কোন বিপয়ের যথার্থ 
তথ্য না জানিরা তদ্ ভীন্ত লিখিতে কখনই প্ররৃভ হইতেন 
না। শান্্রকর্ভারা বদি বথার্থ সন্ধান অবগত হইয়। করণ- 
জাঁতির উৎপন্ভি কীর্তন করিতেন, তবে কদাচ ভিন্ন ভিন্ন 
মতাঁবলন্বী হইত্রেন না, তখন বরং সত্যবক্তা বলিয়া আর ও 
অতিরিক্ত শ্রন্ধাস্পদ হইতে পারিতেন । “অহিংস সত্য- 
বচনং সর্নবভূতহিত প্রদ্" । শাস্ত্রের এইরূপ বচনই আছে। 
মন্ুনংহিতা অনি প্রাচীন ও প্রবীণ গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
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তথাচ অপরাপর শীস্ত্বন্তার1 তাহার অনুকরণ করেন নাই, 
ইহাতে এই অনুমান হয়, তীহার! মনু বাক্যের প্রতি তাদৃশ 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না, শ্রদ্ধা থাকিলে অবশ্যই তীহার 
মতান্ুগামী হইতেন। তথাচ ধর্মমশাস্ত্রের মধ্যে মনুদংহিত। 
সর্ববাঁপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলিয়া স্থির আছে, এজন্য 
সর্ববাঁপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিলাম । 
সেই ভগবান্‌ মনুর বাক্যাচুনারে করণজাতিকে কায়স্থ 
না বলিয়! ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন একটা স্বতন্ত্র 
জাতি বলিয়। স্থির করিলাম, যেহেতু শাস্ত্রে অনুজ্ঞাই আছে 
বিরোধ বা সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য 
করিয়া লইতে হইবে। 


অন্ধের চক্ষর্দান | 


অথবা 


কায়স্থসদ্গোপসত্/হুতার প্রতিবাদ 


প্রতিবাদ । 





অজাত মৃতমুখানাং বরমাঁদের নচাস্তিম। 


এই সংস্িতাঁর অভিপ্রাক্ম এই যে, সদেগাপেরা বৈশ্তবর্ণ এবং কায়- 
স্থেরা অধম শুদ্রবর্ণ অথবা তদপেক্ষাও অন্ত্যজবর্ণ। সদেগাপেরা বৈশ্তাবর্ণ 
হয় হউক, কিন্ত কায়স্থেরা যে শূদ্রবর্ণ, সেই বিষয়ে আমার আপত্তি। 

“যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজাবতে”? অথবা, “শাস্ত্রাণি যুক্তি- 
মূলানি”' এই অত্রান্ত চিরপ্রসিন্ধ খষিবাক্য মৃলশ্তত্র করিয়া এতত্প্রতি- 
বাদে প্রবৃত্ত হইলাষ। 

গ্রন্থকার গোবিন্দচন্ত্র গোস্বামী মন্ুসংহিতার স্ষ্টি প্রকব্ণের দোহাই 
দিয়া লিখিয়াছেন, বর্ম! চরণ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শৃদ্রবর্ণ উৎপন্ন 
করিয়। ত্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ এই ত্রিবর্ণের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। 

২য়। গোস্বামী মহাশয় বলেন, বেণরাঁজার 'নয়মান্ুসারে অনুলোম 
প্রতিলোম বিবাহের প্রথ৷ প্রচলিত হইয়! বিস্তর সঙ্করজাতির উৎপত্তি 
হয়, এর সকল সঙ্করজাতি শূদ্র মধ্যে পরিগণিত হইরা শৃদ্রের ষংখ্য! বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 

৩য়। গোস্বামী মহাঁশয় পুনর্ধার বলিতেছেন, এততিন্ন মিশ্রজাতি 


২ প্রতিবাদ । 


মধ্যে আরও কতকগুলি জাতি আছে, তাঁহার! ত্রিবর্ণের নিকট কৃতজ্ঞভ] 
সহকারে দাসবৃত্তি করিয়া তাহাদের অন্থগ্রছে সংশূদ্র মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণাদি, বারা দেখা যায় যে,, করণ নামক মিশ্র- 
জাতির কোন নিণীত ব্যবসায় নাই, দ্বিজজাঁতির সেবা শুশীধাই ইহা; 
দিগের জীবনের সাঁর কর্ম সার ধর্ম বলিরা বোধ হ্য়। 

৪র্থ। গোম্বামী মহাশয় পুনর্ব।র বলিতেছেন, আদি ও মিশ শূদ্র 
মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাছলারে গোপ, নাপিত, তন্তবায়, মদক, তাম্বলী, 
পর্ণকর (বাঁকই ), গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক শু কংসবণিক এই নয় জাতি 
সৎশুদ্র, অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ এই ত্রিবর্ণের জল্লাচরণীয় | 

৫ম। গোস্বামী মহাশয় ত্রিকাপঞ্ঞের ন্যয় আবাব বলিতেছেন, 
অধুন। ঝরণ বা কায়স্থজাতির যে 'এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দীসবৃত্তিই 
উহার একমাত্র মূল। ইহারা দ্বিজগণেব শুশ্রধায় নিযুক্ষ হইর়| এরূপ 
নিপুণতা সহকারে কায করিতে লাগিল ঘষে, আধ্য নামধাবী বর্ণঅয়ের 
সর্বপ্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণগণ ইভাদিগকেই আপনাদিগের দাদু আবদ্ধ, 
রাখিলেন এবং সর্বথা ইহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
অন্ঠান্ত শৃর্রেব মত্সরান্থগুভীত হইয়া আপনাদিগের দাসত্বশুঙ্খল ছিন্ন 
করিরা স্বশ্ব ব্যবসায়ে প্রবৃন্ত হইল । কেবল চিবান্গৃহীত করণেরাই 
আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্ত জ্ঞান করিয়া ব্রা্ণদ্গের সেখায় নিযুক্ত 
রহিয়াছে । ইহার পর লিখিয়াছেন ত্রাঙ্গণদিগের দ্বারা করণেবা লেখা- 
পড়া শিক্ষ। করিল, তাহার পর বড় বড রাজকার্যো নিযুজ্ হই বড় 
লোক হইত ইত্যাদি | 

কায়স্কনিন্দ কদিগের শাক দন্তস্কংট করিবার ক্ষমা! কিছুলাত্র নাই, 
অথচ তর্কের শ্রান্ধ কবিতে ক্রটি করেন না । উঃ খু'টাক্ষুরে পঙ্ডিতদিগে 
কিতম!।! 

১ম প্রতিবাদ । এক্ষণে জিল্জান্ত এই, নিধাভাৰ নিয়োগানপাবে 
শৃদ্রঙ্গাতি যদি ত্রিবর্ণের সেবক হইয়া! জন্মগ্রহণ কবিয়াচ্ে, তবে নবশাপ 
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খ্যাত শৃদ্রের স্থদ্ধ ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্বি আশ্রয় না করিয়া বুক্াস্তর অব- 
লম্বন করিরাছে কেন? আর সেই বৃত্তাস্তর অবলম্বনে সক্ষমই বা হইল 
কেন? জগদাশ্বরের নিয়ম অলজ্ঘ্য ও অবশ্থন্তব। সই অনাদি পুরুষ 
ব্রহ্মা, যাহাবে যে কার্ষ্য নির্দি্ঠ করিয়া দিয়াছেন, তাহারে অবস্তই সেই 
কাধ্যে চিরদিন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহার আজ্ঞ। কখনই অন্যথা 
হইবার নহে, এনং সে আজ্ঞা কাহারও উল্লজ্বঘন কর্রবারও ক্ষমতা নাই। 
তত্প্রমাণ মনুসংহিতা । যথা-- 


যস্তকণ্মাণি যন্মিন্‌ স ন্যঘুঙ্ক্ত প্রথম প্রভুঃ 

সতদেব শ্বরগ্ভতেজে স্জ্যমানহ পুনহপুনহ ॥ ১৪২৮৪ 

ভাষার্থঃ। প্রজাপতি ব্রহ্ম! স্ষ্টিকালে যে জাতিকে যাদৃশ করে 
নিযুক্ত করিলেন, তাহারা বারশ্বার স্থষ্ট হইয়াও স্ব স্ব কশ্মানুনারে 


সেই সেই কন্দুই করিতে লাগিল । যথা, ব্যান্রাদি পশুর হরিণাদির প্রতি 
হিৎপা ইত্যাদি । তথা-_ 


হিংআাহিংজে মৃছ্ক্রুরে ধন্মাধরন্মারৃতানৃতে। 
যদ্যস্ত সৌহদধাৎসর্গে তভতপ্য স্বয়মাবিশৎ ॥১॥২৯।॥ 


ভাষার্থঃ। সিংহাদির হিংসা, হরিণাদি পশুর অহিংস, ব্র:ক্গণাদির' 
দয়], ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধাদিকার্ধা, ব্রহ্মচারীদিগের গুরুশুশধাদি ধর্ম, ও 
মীংসভোজন মেখুন সেবাদি অধর্শ, সত্য অপত্য, ইত্যাদি প্রজাপতি 
স্থষ্টিকাঁলে যাহার যাহা বিধান করিলেন, উত্তরকালেও সকলে তাহাই 
প্রাপ্ধ হইল। তথা -- 


ঘথর্ত,লিঙ্গান্যুতবঃ স্বয়মেবর্ত পর্য্যয়ে । 
স্বানিম্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কন্মাণি দেহিনঃ ॥১॥৩॥ 


৪ প্রতিবাদ । 


ভাষার্থঃ। যেমন বসস্তাদি খতু সব স্ অধিকারকালে আত্রমঞ্জরী 
প্রভৃতি আপন আপন চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারী 
জীব মাত্রেরাই আপন আপন হিংদা ও অহিংসাদি স্বভাব ও বৃত্তযাদি 
গ্রহণ করে। 

মন্ত্র বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, প্রজাপতি ব্রঙ্গা 
যাহারে যে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, উত্তরকালেও ভাহারা সেই সেই 
কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, ও দেই সেই ম্বভাৰ প্রাপ্ত হইবে । মন্থুস্থৃতির 
সাক্ষাৎ প্রমাণ সত্তেও গোস্বামীরা বলিতেছেন, শৃত্রেরা মাতসর্য্যুক্ত হইয়! 
ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবৃস্ত হইল। এস্থলে 
মসুর সহিত গোস্বামীদিগের বিষম বিরোধ উপস্থিত, আমর! কিন্তু মন্ধ 
অপেক্ষা! গোন্বামীদিগের প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিব, যেহেতু 
তাহারা একটী দিগ্গজ পণ্ডিত, এবং মন্গুবাক্য অতিক্রম করিয়াঁও 
পাপ্ডিত্য ব্যয় করিয়াছেন। হ] অদৃষ্ট ! মূর্খ হইলেই কি নিল হইতে 
হয় !! পু 

জগতপিতা জগদীশ্বর স্থষ্টির আদিকালে যেন্ধপ নিয়ম নিদেশ নিরূপিত 
করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে কম্মিন কালেও কাহারও অতিক্রম করি- 
বার ক্ষমতা! নাই, কি সে সকল অনাদ্দি নিয়মের কখন যে বাতিক্রম ঘটে 
না, সে বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য মনুস্থতি ভিন্ন -যুক্তিবূপ প্রমাণও 
প্রদর্শন করিতেছি । জগদাতআ্ব! গদীশ্বর পক্ষিষ্তাতিকে উড়িবাঁর জন্য স্থষ্টি 
করিয়াছেন বলিয়া সে উড়িতে পাবে, পশুজাতি উড়িতে পাঁরে না, 
যেহেতু জগদীশ্বর তাহাকে উড়িবার জন্য স্থষ্টি করেন নাই। মন্ৃষ্য 
সিংহের তুল্য বিক্রম কদাচ দেখাইতে পারে না, যেহেতু অখিলাস্মা 
জগৎপতি মনুষ্যকে সিংহের সদৃশ বিক্রমশালী করেন নাই। অতএব 
শৃদ্রবর্ণ যদি ত্রিবর্ণের সেবার ক্তন্তই উৎপন্ন হইয়াছে, তবে সে দাসত্ব 
ছিন্ন করিয়া বৃত্ত্যস্তর অবলম্বন করিতে সক্ষম হইল কেন? ঈশ্বরের 
উদ্দেষ্ক বিফল করিবার কাহারও কি সাধ্য আছে 11 বিধাতার নিদেশ 
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মতে কাঁয়স্থপরিবাদকের] মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তীহার! 
কি এক্ষণে ইচ্ছা করিলেই পশুর কি প্রক্ষীর অবসধব গ্রহণ করিতে পারেন ? 
কখনই পারেন না, না পশুর মতন লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া চক্ষু 
মু্দিয়া মাঠে পড়িয়া ঘাঁস চর্ধণ করিতে পারেন, না পক্ষিজাতির 
তায় ক্যাক্যা রবে আঁকাশ ভাদাইয়া শুন্তমার্গে উড়িয়। বেড়াইতে 
পারেন, কখনই পারেন না, যেহেতু স্ষ্টির আদিতে বিধাত। পশু ব! 
পক্ষীরূপে তাহাঁছের স্ষ্টি করেন নাই। কি পণ্ড, কি পক্ষী, কি মনুষ্য 
কি বৃক্ষ, কি গুলসলতাঁদি অন্যান্য স্ৃষ্ক্পদার্থ। অনাদি বরক্গা জগদারস্তে 
যাঁহাঁরে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারে অনন্তকাল সেইরূপ ভাবাপন্ন 
হইয়া অবস্থান করিতে হইবে! পূর্বোক্ত মন্তুর শ্লোকত্রয় দ্বারা ইহা 
সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াঁছে। 

পিভামহ ব্রহ্মা তাহার চরণ হইতে যে পুরুষকে উৎপন্ন করি- 
যাছেন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, সই পুরুষ এবং তাহার ধারা- 
বাহী সন্তানগণ ভিন্ন অপর কোন জাতি শুদ্রবর্ণ বলিয়া অভিহিত 
হইতে পারে না, যেহেতু জগদীশ্বর সেই শূদ্র্তাতি ভিন্ন অপর 
জাতিকে শুদ্রত্ব প্রদান করেন নাই, সেইজন্য যে সে ব্যক্তি কি 
বে সে জাতি শুদ্রপদবাঁচ্য হইতে পোঁবে না। শূদ্রতিন্ন খদি কেহ 
শূদ্রত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, কিন্বাঁ যদি কেহ কাহারে ব্লপূর্বক্‌ 
শৃদ্রভাবাঁপনন করিতে পারে, তবে কেহ ইচ্ছ! করিলে বৈগ্তত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, 
অথব! ব্রাঙ্মণত্ব গ্রহণ করিতে না পাবিবে কেন? কিম্বা কেহ 
বলপুর্ধবক ব্রাঙ্গণ হইতে না পাঁরিবেই বাঁ কেন? যদি কোঁন হীনজাতি 
শৃদ্রভাবাপন্ন হইতে পারে, তবে বৈশ্ত কত্রিয়ভাবাঁপন্ন, কি ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণভাবাপনন হইতে না পারিবে কেন। বর্ণবিভাগ যে মনুষ্য কৃত, 
ঈশ্বর কৃত নহে, তাহার শান্্মূলক ও যুক্তিম্লক প্রমাণ প্রদর্শন করা 
যাইতেছে । যথা-- 

১২ 


৬ প্রতিবাদ । 


ন শৃদ্র। ভগবশ্ুক্তা স্তেশুপি ভাগবতোনমাঁছ। 
সর্বববর্ণেষু তে শুদ্র। যস্যাঁভক্তি জর্নর্দনে ॥ 
পন্মপুরাঁণং || 


যে ভগবদ্তক্ত, সে শূদ্র নহে, সে উত্তম জাতি | যে জনার্দনে অভক্ভি 
করে, সেই শৃদ্র। 


চাঁভুর্বপ্যং ময়াস্থষ্টং গুণকন্ম বিভাঁগশঃ। 
তদ্যকর্তীর মপিম।ং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ং ॥ 
গীতা স্মৃতি? ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন লোকের গুণ ও কন্মানুসারে আমি চাঁরিবর্ণের 
স্্টি করিয়াছি ইত্যাদি। 


এবমেতৈরিদং সব্বং মনিয়ো গান্মহাক্সভি? | 
যথা কন্ম তপোযোগাৎ স্যষ্টং স্থাবর জঙ্গমং ॥ 
মনুস্থৃতিট ১।৪১॥ 


াঁহারা আমার অনুমতিক্রমে তপোবলে যাহার যেমন কর্মঃ তদন্ুবূপ 
দেব মনুষ্য পণ্ড পক্ষী শ্রাতি স্থাবর জঙ্গন সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। 

এতছিনন মহাভারতের অনেক স্থল প্রমাণ পাওয়া যার যে, গুণ ও 
কর্মানুসারে জীবমাত্রেই অপমোন্তনজাতি প্রাপু হইয়। থাকে । তবে 
যে পিতামহ ব্রহ্মা চরণ হইতে শুদবর্ণ উৎপন্ন করিয়। ভ্রিবর্ণের সেব! 
বৃত্বিতে নিযুক্ত করিলেন, সে কথ। কিন্ূপে সঙ্গত হইতে পাঁরে। 

যুক্তিমূলক প্রমাঁণ। যথা,_ঈশ্বরদত্ত গুণ ও আকৃতি গ্রহণীয় কিশ। অস্থ্‌- 
করণীয় নহে। লোক পিতামহ ব্রহ্মা ঘদি চারি প্রক।র ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্ঠই এক একটী জাতি প্রভেদবিজ্ঞাপক বিশেষ 


প্রতিবাদ । ৭ 


বিশেষ লক্ষণ দ্বারা বিচিহ্নিত হইত, এবং যে বর্ণের যে লক্ষণ তাহ। অপর 
বর্ণে গ্রহণ ধা অনুকরণ করিতে সঙ্গমীহইত ন1, কেননা ঈশ্বরদন্ত গ্রভেদ- 
বোধক লক্ষণ সকল বলপুর্বক গ্রহণীয় কি ইচ্ছাপুর্ক অন্ুকরণীষ নহে ( 
জরায়ুদ্র অণজ ও স্বেদজ এই তিন প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়। স্য্টির 
আদিকাল হইতে স্ব স্ব প্রভেদজ্ঞাপক লক্ষণান্গনারে জন্মগ্রহণ করিয়! 
আসিতেছে । বিধি নিদ্দি এই জন্ম ক্রমের ব্যতিক্রম কম্মিন কালেও 
ঘর্টিবার নহে, অর্থাৎ জরাযুজ কখন অগুজ কিন্বা সেল কখন জরা- 
যুজের লক্ষণ গ্রহণ করণে সক্ষম হইয়া থাকে লা। ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রির বৈগ্ঠ 
ও শুদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে গ্রভেদজ্ঞাপক কোঁন লক্ষণ দেখিতে 
পাঁওয়। যায় না। ইহা দ্বারা এই স্টির হইতেছে, বর্ণবিচার মন্ষ্যকত, 
ঈশ্বরকত নহে । গোস্বামীর একটু নিবিষ্টচিন্তে চিন্তা করিলেই এবিষয় 
অনায়াসেই হদরঙ্গম করিতে পারিবেন । জগদীখ্বর ঘাহারে মে নিয়মে 
ও যে ভাবে স্ষ্টি করিয়াছেন, ভাতা ঘদ্দি অন্যথ। করিগ! ম্নষা নৃতন 
নিয়মে ও নৃতন ভাবে স্থষ্টি করিতে সমর্থ হর, তবে আর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ত 
কি রহিল? ঈশ্বরের স্য্টি ক্ষুণ্ণ, অর্থাৎ ডিদ্র রহ, সুতরাং তাহা 
কন্সিন কালেও পরিবজ্জনীর ও পরি্বঞ্ভনীয় নহেঃ নচেৎ তিনি আত্ম- 
গুণে খ্যাত অথব। স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইতে পারেন না। গোস্বামীরা 
শান্তচিন্তে স্থট্রি সমুদয়ের অন্তরে প্রবেশ করিলে প্রতাক্ষরূপে দেখিতে 
পাইবেন; জগঙপিত। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রদান করিঘাছেন, অর্থাৎ আঁকার গত ও প্রকৃতিগত এক 
একটা বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থকে পৃথক্‌ পৃথক 
রূপে বিচিহ্থিত করিয়াছেন । যথ। দৃষ্টান্ত স্থলে, যেমন বৃক্ষজাতি। 
অশাব, কাঠাল, নারিকেল, কলা, পেয়ারা, আতা প্রভৃতি নানা- 
আতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু আম বৃক্ষের যেরূপ আকার, 
কণ্টকীফল বৃক্ষের সেরূপ আকার নহে, অথবা কদূলী বৃক্ষের যেরূপ 
আঁকার, নারিকেল বৃক্ষের সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে পনস রক্ষে কখন 
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আঁমরফল, বা কদলী বৃক্ষে কখন নারিকেল উৎপন্ন হইতে দেখা! যাঁয় না। 
ইহার তাঁৎপর্ধ্য আর কিছুই নছে, আমর ও পনস, এই ছুই বৃক্ষ পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ করিয়া জাঁনিবার নিমিত্ত অনাদি পুরুষ ব্রহ্গ! সৃষ্টিকাঁলে পরিচয়- 
জ্ঞাঁপক পৃথক পৃথক আকুতি ও পৃথক পৃথক্‌ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন! 
আঁবাঁর পক্ষিজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন| শালিক, টীয়, কাক, বক, 
বাঁজ প্রভৃতি নানা! জাতীয়পক্গী সংস্ণারে বিচরণ করিতেছে । শাঁলি- 
কের একরূপ আকার, বকের একরূপ আকার, কাকের একরপ আঁকার, 
এইরূপে এক এক জাতীয়পঙ্গী পরিচয়বোধক এক একটা পৃথক্‌ 
আঁকার দ্বারা বিচিহিত হইয়াছে । আবার গুণের বিষয়েও দেখুন, 
তদ্ারাও যে জাতির যে পরিচয় তাঁভা অনায়াসেই অবগত হওয়া যায়! 
বকের মতন শালিক কি টীয়াপক্ষী জলস্থিত ক্ষুত্রক্ষুত্র মৎস্য ধরিয়া 
আহার করিতে পারে না। টায়াঁপক্ষী শালিকের সদৃশ খুঁটিয়া খাইতে 
সমর্থ হয় না, অথবা বাঁজপক্ষীর স্তায় শালিক পক্ষী পাখী ধরিয়। কি তাহার 
মাংস ছিড়িয়া খাইতে পারে না। পুনশ্চ দেখুন, ঈশ্বরদত্ত রূপ কি 
গুণ অনুকরণীয় নহে, যথা বকপাঁখী শালিকপাখীর আকার গ্রহণ 
করিতে পাঁরে না, অথবা কাঁকপক্ষী বাঁজপক্ষীর রূপ ধারণ করিতে 
সক্ষধ নহে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, বিধাতা যে জাতির 
যেরূপ ও যে গুণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা অপরে গ্রহণ বা! 
অন্গকরণ করিতে সমর্থ নহে । জগদীশ্বরের সমুদয় স্থির মধ্যে এই 
অলঙজ্ঘ্য নিয়ম জাঁজ্ৰল্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এতস্ডিস্ন 
পুর্ববোছ্ধত মনুস্বতির ১ম অধ্যায়ের ২৮২৯।৩* শ্লোকও বিধিকৃত, এই কল 
নিয়ম ছুরতিক্রমণীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে | তবে যে কায়স্থবিদ্ধে- 
ধীর! বলেন, পিতামহ ব্রহ্গ! ব্রাহ্মণাদদি চারিবর্ণ পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন 
রুরিয়াছেন, সে কথার যুক্তিমূলক প্রমাণ কোথায়? যখন .ধেসে 
ব্যক্তি যে সেবর্ণের রূপ বা গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ, তখন কিরূপে 
বিশ্বাদ করিতে পারি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শুদ্র এই চারিবর্ণ ঈর্খবর 
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কর্তৃক নিত হইয়াঁছে। জগদীশ্বর যদি প্রভেদ করিয়া এই চারি- 
বর্ণের স্থা্টি করিতেন, তবে অবশ্তই। প্রভেদজ্ঞাপক এক একটী রূপ ও 
এক একটি গুণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ বিচিন্নিত হইত, সেরূপ সেগুণ 
অপরে ইচ্ছা! বাঁ চেষ্টা করিলে কখনই গ্রহণ বাঁ অন্থুকরণ করিতে 
সক্ষম হইত না। যেমন পুর্বে কথিত হইয়াছে, বাঁজপক্ষী কথন 
ও শালিকপাখীর বূপ ধারণ করিতে পারে না, কি তাহার মতন 
খুঁটিয়া খাইতেও পারে না, কেননা বিশেষরূপে প্রভেদ করিয়! জানি- 
বার নিমিত্ত এক এক জাতীয় পক্ষীকে বিধাতা এক একটী নির্দিষ্ট 
রূপ ও এক একটী নির্দি্ঠ গুণ দিয়াছেন, সে রূপসে গুণ অন্টের সাধ্য 
নাই যে অনুকরণ কি বলপুর্বক গ্রহণ করে। এক্ষণে বক্তব্য এই, 
ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈগ্ত ও শুদ্র এই চারিবর্ণের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত কাহাঁর কি 
বিশেষ রূপ ও কাহার কি বিশেষ গুণ আছে যে, সে রূপ সেগ্ণ 
অন্তেতে দেখিতে পাশা বায় না, কি অন্তে তাহ! অনুকরণ বা গ্রহণ 
করিতে দক্ষম নহে । ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শুদ্র যে কোন বর্ণই হউক, চেক 
করিলেই ব্রা্গণের রূপ ধারণ ও তাহার গ্ুণগ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, 
এইরূপ পরস্পর সকলেই সকলের বূগ ধারণে ও গুণগ্রহণে সমর্থ। 
পিতামহ ব্রহ্মা বদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র এই চারিবর্ণ পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে 
উৎপন্ন করিতেন, তবে অবশ্যই প্রত্যেক বর্ণের এক একটী বিশেষরূপ 
ও এক একটী বিশেষ গুণ প্রদান করিতেন, কেনন! তাহার সমুদয় 
স্থষ্টির অভ্যন্তরে এই নিয়মই দেদীপ্যমান রহিরাছে দেখিতে পাওয়া! 
যাঁয়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, জগদীশ্বর যে জাতিকে যেরূপ 
ও যে গুণ দিয়াছেন, সেই জাতি সেইরূপ ও সেই গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে, ততিনন এক জান্তির রূপ বা! গুণ অন্য জাতি গ্রহণ বা 
অন্গকরণ করিতে কদাঁচ সক্ষম নহে। অতএব জগত্কর্ত! যখন প্রভেদ- 
জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বার! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
শৃদ্র ও বৈশ্ত এই চারি বর্ণকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেন নাই, তখন 


১৩ প্রতিবাদ । 


স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, এই বর্ণভেদ মনুষ্য কৃত, ঈশ্বর কৃত কখনই 
নহে। যদি ঈশ্বর কৃত হইত, তবে অবশ্তই প্রতেদবোধক এক একটী 
বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রত্যেক বর্ণ বিচিক্ত হইত, কেননা তাহার সমুদয় 
স্থষ্টির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের স্বভাব-জাত একটী বা তদধিক প্রভেদ- 
জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে দেখিতে পাঁওয়! যাষ, এবং সেই 
সেই প্রভেদজ্ঞাগক লক্ষণ দ্বার! সেই সেই পদার্থে পরিচয় অবগত 
হওয়া যাঁষ! একজন শুর, বৈপ্ঠ, বা ক্ষত্রিষ চেষ্টা কবিলেই ব্রাহ্মণের 
পরিচয় দিয়া সহজেই ব্রাঙ্মণ বলষ। প্রতিপন্ন হইতে পাবে, এপ 
ঘটনার অপ্রতুল শাই, সবদাই নঘনাগাচব ৪ শ্রতিগোঁচব তইব1 থাকে 
ছুই জাতীয় ছুইটা পক্ষী অগবা দই জাঁভীথ ছুইটা পশু কাহারও সম্মুখে 
রক্ষা কবিলে, সে বাক্তি বদি ই দুইটা পক্ষীব বা পশুব চটি অবগতও 
না থাকে, তথাচি সহজ জ্ঞানে (বিনা উপদেশে) জানিতে পাবে, এ ছুইটী 
পণ্ড বা পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন জাভীন, এক জাতীষ ণহে। ঈশ্ববদত্ত লক্ষণ 
এতই অভ্রান্ত জানিবেন | ইভা দ্বাবা স্পষ্ট প্রভীতি হইতেছে» ঈশ্ববদত্ত 
লক্ষণ দৃষ্টে কাহাবও ভ্রান্তি জন্মিতে পাবে না| তবে যে চাবি বর্ণ প্রভেদ 
কবিয়া বিধাতা! স্ট্টি কবিঘাছেন, সে কথা কি করিব। শ্রাভ্য হইতে 
পারে | এই প্রভেদ বদি বিধাহাৰ ইন্ডান্্ুজপ হইত, তবে অবশ্তই 
প্রত্যেক বর্ণের পবিটয় জানিবাব নিমিত্ত প্রভেদজ্ঞাপক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
লক্ষণ থাকিত, অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ ও পৃথক পৃথক্‌ 
গুণ অবশ্ঠই থাঁকিত, সেবপ সে ৩৭ ভপরে গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে 
কদাচ সক্ষম হইত না। 
আমাদের যুক্তি অন্ুুপাবিণী এই মীমাংসাগুলি পাঠকের হৃদয়ে গ্রগাঁ 
রূপে সাঙ্কিত করিবার জন্ত এতৎ প্রতিবাদে পুনঃ পুনঃ দ্বিরুক্তি 
হইয়াঁছে। 
পাঠক মভাঁশয় অপরাঁধ মার্জনা করিবেন। শাস্ত্রীয় বচনই আছে, 
“বিবাদে বিশ্ময়ে হর্ষে দিক্িরুক্তি নাতে” এতডিন্ন মহাভারতের শাস্তি 
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পর্ষের অন্তর্গত মোক্ষধর্্ম পর্ব অধ্যায়ের ২৯৭ অধ্যায়ে জনকখষি শ্রোতা 
এবং পরাশরমুনি বক্তা *। 

জনক কহিলেন, ভগবন্! যখন পিতা পত্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাউ, 
তখন মানবগণ একমাত্র ব্রহ্মা হইতে সমুক্ভত হইয়া কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণে বিভক্ত হইল আপনি উহা! কীর্ভন করুন। 

পরাঁশর কহিলেন, রাজর্ষে! পিতাই পুব্রজপে উত্পপন্ন হয়, যথার্থ বটে, 
কিন্তু তপস্ত।ব অপকর্ষ নিবন্ধন মীনবগণ উত্তরে ভ্ুর হীন জাতি প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । পিতামাতার পুণাবলেই সন্তান ধার্মিক ও পিতামাতাঁর পাঁপেই 
সন্তান অধার্থ্িক হর। জন্ম নিবন্ধন মহর্ষিদিগের অগকর্ষ হইবাঁর সম্ভাবন] 
নাই। তীঁহাঁরা তপোবলেই আদ্মার উৎকর্ষ সাধন করি] থাকেন | বিখে- 
₹$ তাহাদের পিতারা দে কোন স্থানে তাহাদিগকে উত্পাদন করিয়। 
তপোবলে তীাহাঁদিগের মভত্ব বিধান করেন। আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, 
বিভাগু কপুক্র খধ্যশৃঙ্গ” বেদ, তাণ্য, কপ, কাক্ষীবান্কমট, ঘব্ক্রীত, দ্রোণ, 
আয়ু, মতঙ্গ, ক্রমদ, ও মাৎস্য প্রন্তি মহর্ষিগণ অপকুষ্ট যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াও তপোবলে খপিত্ব লাঁভ পর্দক বেদবিদগ্রগণা ও দ্মণ্তণ 
সম্পন্ন হইয়াছিলেন। এতভিন্ন মন্নন'হিতার প্রথমাঁধ্যায়ের ৪০1৪১1৪২ 
8৩1৪৪ শ্রোক দৃষ্টি করিলে সপ্রমাঁণ হইবে যাহার যেমন কর্ম, জগ- 
দীশ্বর তদনুূপ দেব মনুষ্য পণ্ড পক্ষী প্রতি স্থাবর জঙ্গম সমুদয় স্থষ্ট 
করিলেন । 

বেদবেত! পরাঁশর মুনির এতত্বাঁক্য দ্বারা স্পঞ্ঠরূপে সপ্রমাণ হইতেছে 
শাক্সেল্লিখিত বর্ণভেদটী কাল্পনিক মাত্র, ত্বভাবসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ 
জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে হয় নাই | ফলতঃ বর্ণভেদটা নিতান্ত স্বভাব 
বিরুদ্ধ। কর্ন প্রভাবেই যে শ্রেষ্ঠাশ্রে্ঠ জাতির উৎপত্তি হয়, খধিবর 
তাহ! ন্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তত্তিন্ন “কর্ণ! বর্ণতাংগতঃ” অর্থাৎ 


পি 


* ৬ কালীগ্রসন্ন সিংহের অন্গবাঁদ । 
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ধে যেরূপ কার্য করিবে, সে তদন্থরূপ জাতি প্রাপ্ত হইবে। আর 
একটী বিশেষ সংশয়ের বিষয় এই, ত্রাক্মণাদি চারি বর্ণের যে চারিটী 
পুরুষ ব্রাঙ্মার অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে বারম্বার 
উক্ত হুইয়াছে,_সেই পুরুষ চতুষ্ঠয় এককালে কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সময়ে 
উত্পন্ন হইয়াছিল, কি তাঁহার! প্রত্যেকে একাঁকী কি সন্ত্রিক হইয়! জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ছিল, এবং কে 
কোথায় বসতি করিয়াছিল, শাস্ত্রে এসফল বিশেষ বৃত্তাস্তের উল্লেথ 
মাত্রও নাই। অতএব বর্ণবিচার যে মন্ুষ্যের কল্পন! প্রস্থত, তাহা স্বতঃই 
সিদ্ধ হইতেছে । 

২য়। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, বেণরাঁজাঁর অধিকার সময়ে 
অন্ুলোৌম বিলোম (প্রতিলোম) বিবাহ প্রথা! প্রচলিত হইয়! বিস্তর সঙ্কর- 
জাঁতির উৎপত্তি হইয়া! তাহার! শুদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত হয়। 

প্রতিবাদ। শুদ্রজাতি আদিবর্ণ হইয়া মঙ্করজাতিকে যে স্বজাতি 
জ্ঞানে অভেদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, একথা বিচারসঙ্গত নহে, বিশ্বাস 
যৌগ্যও নহে। শুদ্র যদ্দিও চতুর্বর্ণের অধমবর্ণ, তথাঁচ একটী আদ্য- 
বর্ণ বলিয় সঙ্করজাঁতি হইতে অবপ্তই শ্রেষ্ঠ। এতগ্ডিন্ন ছুই একটামাত্র 
নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি কোন একটী উত্কৃষ্ঠ জাতিহৃক্ত হইতে পারে, 
কিন্তু একটা সমুদয় নিকৃষ্ট জাতি কোন একটী সমগ্র উত্কৃষ্ট জাতির 
অন্তর্ণত হইতে পারে না, এ প্রথা পূর্বেও চলিত ছিল না এক্ষণেও 
প্রচলিত নাই। তাহাঁর কারণ এই, খন কোন একটা হীন জান্ভীর 
ব্যক্তি তদপেক্ষা' একটা উত্কৃষ্ঠ জাতি হইবার বাঁপনা করে, তখন 
তাহারে এই কথ! বলিয়! আত্ম পরিচয় দ্রিতে হয়, সে ব্যক্তি সেই 
উত্কষ্ঠ জাতির অন্তভূতি একটী অপরিচিত পুরুষ। এইরূপ প্রবঞ্চন! 
এবং এতদনুরূপ আরও অনেকপ্রকার প্রতিপোবক গ্রতাঁরণ। দারা 
সে ব্যক্তি সেই উৎকৃষ্ঠজীতীয়দিগের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া আপনার 
'অভিসন্ধি স্ুসিদ্ধ করে। লঙ্গাজে এরূপ সংমোগ কি সংঘটন হওষ! 
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বিচিত্র কথা নহে। এপ ঘটন! পূর্বেও ঘটিয়াছে, এক্ষণেও ঘটিতে 
দেখা যায়। কিন্ত একটী সমগ্র নিকৃষ্ঠ জাতির কুলশীল কাহারও অজ্ঞাত 
থাকা নিতান্ত অপভ্ভব এবং অপাধা, সুতরাং একটী সমুদয় হীনজাতি 
কোন একটী উৎকৃষ্ট জাতির সমাজে কদাচ ভুক্ত হইতে পারে না। 

এতস্তিন্ন আদ্র্যই হউক, আর অনাদ্যই হউক, একটা সমগ্রজাতি 
জাত্যস্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া তজ্জাতি প্রাপ্ত হইলে প্র জাত্যন্তর 
প্রাপ্ত সমগ্রজাতির এককালীন অসস্তাৰ হয়, কিন্তু স্াঁয়গত এবং যুক্তি- 
গত বিচারে উত্কৃষ্ঠি বা নিকৃষ্ট কোন একটী সমগ্রজাতির এককালীন 
অসস্ভাব হওয়া নিতান্ত অটনীয়, এবং শ্বভাববিকন্ধও বটে। এগ 
্যায়শাস্ত্রের বিচার, হয়ত কায়স্থ প্রতিপক্ষের বলিবেন, আমর। খুটা- 
ক্ষরে পণ্ডিত, ন্যায় অন্তায় বুঝি না, মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই বলি, 
এবং তাহাই বলিনা মনস্তুষ্টি লাভ করিয়! থাকি। 

*৩য়। শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়! যাঁয়, ব্রহ্মা ম্বয়ং নিজাঙ্গ 
হইতে শুদ্রবর্ণের উৎপত্তি করিয়াছেন। সমাঁজের সঙ্গদোষে সঙ্কর জাতি 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । প্র সঙ্করজাতি যদি ইচ্ছা করিলে, কি বলপূর্বক 
্রহ্মারস্থষ্ঠ শূদ্রের শুদ্রত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়, তবে বলিতে হইবে বর্ণবিভাগের 
উপর ঈশ্বরেরও যেরূপ কর্তৃত্ব, মন্ুয্যেরও সেইনপ. কর্তৃত্ব আছে। হ্হ! 
যদি সিদ্ধ হয়, তবে আর মন্ুষ্যের সহিত ঈশ্বরের প্রভেদ কি রহিল। 
এস্থলে আরও জিজ্ঞান্ত এই, যদ্দি কাহারও শূদ্রত্ব গ্রহণে ক্ষমতা থকে, 
তবে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব কি ব্রাহ্গণত্ব গ্রহণের ক্ষমতা তাহার না থাকিবে 
কেন?। তবেত যে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই অভিলাষানুরূপ বর্ণা- 
স্তরের রূপ ও গুণ গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে। 

মন্সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ২৮।২৯/৩০ শ্লোক দ্বারা অবগত হওয়। 
গিয়াছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্থগ্টিকালে যাঁহারে যে ভাবে উৎপন্ন করি- 
মাছেন, সে সেই ভাবে অনস্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে, কন্মিন্‌ 
কালেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, যেমন আঅমঞ্জয়ী চিরকালই বসস্ত- 
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কালে উদগত হইয়া থাফে, কি যেমন জরাযুজ অগ্ডজ ও শ্েদজ জীব- 
সকল চিরকালই স্ব ্ব স্বভাঁবানুরূপ উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের যদ্দি এ্রশিক 
নিয়ম অতিক্রম করিবার ক্ষমতাই থাকিত, তবে শীতকালে বসন্তের, 
কিম্বা বসস্তকালে শীতের আবির্ভাব, অথবা অণ্ডে জরাযুজ, কি ম্বেছে 
অগুজজাঁতি উৎপন্ন করিতে অবস্তই সমর্থ হইত। মনুষ্য যখন এই 
সকল পরিবৃশ্তমান এঁশিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সক্ষম নহে, তখন 
যে জাতি সম্বন্ধে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা কিরূপে 
বিশ্বাস হইতে পারে । গোস্বামীরা ঈশ্বরীয় নিয়মের নিগুঢ় মর্মাবগত 
হইতে ন। পাঁরিয়। বিহ্বলতা বশতঃ কেবল কতকগুলি মত্তপ্রলপিত 
অনর্থক বাক্যের আড়ম্বর করিয়াছেন। যখন এই সকল সদ্যুক্তি ও 
সৎমীমাংসা দ্বার! স্থির হইল, ঈশ্বরদত্ত শুদ্রত্ব শূদ্র ভিন্ন অপর জাতির 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, তথন যে সঙ্করজাতি শূদ্র মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া 
শৃদ্রের সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়াছে, একথা নিতাতস্ত অমূলক ও গ্রস্থকাঁরের 
মানসোগ্ভাবিত মাত্র। 

৩য় প্রতিবাদ । গোস্বামী মহাশয়রা করণ ও কায়স্থ একই জাতি বলিয়া 
নির্দেশ করিরাছেন, কিন্তু শান্ত্রসঙ্ত তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন 
নাই, কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন অনন্বন্ধ ও অনর্থক বাক্য রচনা করিয়া 
আপনার মতিভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন! করণ নামে একটা জাতি 
কায়স্থ বলিয়া! পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে করণের কায়স্থ- 
জাতি কি না তাহা আমর অবগত নহি। মন্থুর মতে করণ একটা স্বতন্ত 
জাতি, যথা মন্ুসংহিতা | 


স্ত্রীঘনস্তরজাতা স্্র দ্িজৈরুৎপাদিতাঁন্‌ স্থৃতাঁন। 
সদৃশানেব তানাছন্মাতৃদোষ বিগহিতাঁন্‌ ॥১০॥৬॥ 


কুলুকভট্রের টীকার ভাষার্থ। 
ব্রাঙ্গণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপর 
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ও বৈশ্য হইতে শৃত্রাতে সম্ভৃত সন্তান হীন মাতৃগর্ত হইতে উৎপন্ন 
প্রযুক্ত মাতৃ হইতে উৎ্কষ্ট জাতি হইব, কিন্ত ত্রান্মণাদির সমান ভাবা- 
পন্ন হইবে না। ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়াতে জাত পন্তান মুর্ধাবসিক্ত জাতি, 
কষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত মাহিষ্াজাতি, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাজাত সন্তান 
করণজাঁতি * হইবে ইত্যাদি | 

বঝল্লোমল্পশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ। 

নটশ্চ করণশ্চৈব খসোদ্রবিড় এব চ ॥১০॥২২॥ 

ভাষার্থ। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্্রীতে ঝ্তু, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, 
করণ, খস, দ্রবিড় নামক পুত্র জন্মে 1। 

গোস্বামীর মতে করণ ও কায়স্থ একজাঁতীয় হইলেও কায়স্থের! 
শৃড্রাপবাঁদে দূষিত ভইবার যোগ্য নহে, যেহেতু মঙ্গ করণজাতিকে শুদ্ত 
বলিয়া নিরূপিত করেন নাই। গোস্বামী মহাশয় ভ্রাস্তমতির প্রভাবে 
মিশ্রশৃ নামে স্বতন্ব একটা জাতি নির্দেশ করিয়াছেন | মিশ্রআদি বর্ণ 
বলিলে যেরূপ হান্তাম্পদের কথ হয়, মিশ্রশুদ্রবর্ণ কথাটীও সেইরূপ 
উপহাসাম্পদ, যেহেতু আদি কখন মিশ্র, অথবা! মিশ্র কখন আদি হইবার 
যোগ্য নহে। গোম্বামীগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদ্রেক হইলে এরূপ 
প্রলাপবাক্য দ্বিতীক্ববার বলিবেন না। এতট্িন্ন শৃড্র আদিবর্ণ হইয়! 
য্দি মিশ্রবাচ্য হইতে পারে, তবে আদিবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যরাঁও 
কেন মিশ্রব্রাঙ্গণ, মিশ্রক্ষত্রিয়, মিশ্রবৈশ্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত না 

ক উক্ত শ্লোকের অথবা তত্টাকার মন্মান্নারে করণজাতি শুদ্রবর্ণ 
হইতে শ্রেষ্ঠ হইতেছে, ফায়স্থ যদি করণজাতিও হয়, তথাচ শৃদ্র হইতে 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে হইবে। 

1 এঅদ্বচনানুসারে জান। যাইতেছে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা 
ধর্মমপড়ীতে করণজাতি উৎপন হইয়াছে, এমতেও করণজাতি শুদ্রাপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপয় হইতেছে। 
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হন? তাঁহাদিগের সমান্তমধ্যেওত বিস্তর অপর জাতি প্রবিষ্ঠ হইয়!ছে। 
পক্ষান্তরে পূর্বে নির্ধীরিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরত্ত কূপ গুণ কি জাতি 
অন্যের গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহেঃ তবে যে সঙ্করজাতি শুদ্রজা'তির 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, সেকথ! বালভাষিতের ন্যায় নিতান্ত অর্থশৃন্, অথচ 
কৌতুকেয়। 

ফলতঃ করণজাতি কায়স্থ বলিয়। পরিচয় দেয় সত্য, কিন্তু তাহার! 
প্রকৃত কাযস্থ কিন তাহ! অবগত নহি। মন্ত্র মতে করণ যে একলী 
দ্বতন্ত্র জাতি, তাহা পুর্বে কথিত হইয়াছে । ভাল, মানিলাম, কায়স্থ 
নিক্কের মতে করণেরা কায়স্থজাতীয়, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত কায়স্থবর্ণ 
করণজাতীয় হইবে কেন ?। ভাট অগ্রদানী লগ্মাচণ্ধ্য জাতির! ব্রাক্ষণ 
বলিয়া অভিমান করে, তাহাই বলিয়া কি পমুদায় ব্রাহ্মণজাতি ভাট 
অগ্রদদানী কি লগ্নাচার্যের বংশীয় হইবে ?। বেহার রাজধানীব অন্তর্গত 
পাঁটনা দ্রানাপুর প্রভৃতি প্রদেশে কতকগুলি ব্রাহ্মণের বাস আছে, 
উহার! ভূঁইহাঁর ব| ভূইন্া ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাসিদ্ধ| প্রবাদ আছে, 
মগধাধিপতি জরাঁসন্ধ কর্তৃক কতকগুলি কৃষিজাতীয় উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ 
নামে খ্যাত হয়, বস্ততঃ তাহার! ব্রাহ্মণজ্বাতীয় নহে, শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণসমাজের 
মধ্যে পরিগণিতও নহে, অথচ অদ্যাবধি তাহারা ব্রান্ধণবংশীয় বলিয়! 
শভিমান করে, যজ্ঞস্থত্রও ধারণ করে এবং গায়ত্রীও উচ্চারণ করে, 
তবে কি যাবদীয় ব্রাহ্মণকে ভূইহার বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে 21 
শুনিয়াছি, দক্ষিণ বঙ্গদেশের কতকগুলি লোক, জাতিতে €কবর্ত, কোন 
ঘটনা বশতঃ ব্রাঙ্গণজাতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে কি এক্ষণে সমুদয় ব্রাহ্মণ- 
জাতির আদিপুরুষ কৈবর্ী বংশীয় হইবে€। সত্য কি মিথ্যা বলিতে 
পারি না, কিন্ত পরম্পরা শ্রুত আছি, পুরুষোত্তমের ৮ জগন্নাথ দেবের 
পাচকেরা ব্রাহ্মণবংশীয় নহে, অথচ যজ্ঞস্কত্র ধারণ করে, ত্রাঙ্গণ বলিয়। 
পরিচয়ও দেয়, এবং ঠাকুরের ভোগ স্বহস্তে প্রস্তুত করে। গোস্বামীর 
মতাহ্ুগত হইয়া মীমাংসা করিলে, সমুদয় ব্রাঙ্ষণই জগন্নাথ দেবের পবিভ্র 
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পাঁচকবংশীয় হওয়৷ উচিত। অনেক কায়স্থের বাঁটীতে পাঁচকত্রাহ্ষণ, দেবল- 
ব্রাহ্মণ, ফুলতোলাত্রাক্ষণ নিযুক্ত আছে, তবে কি ব্রাক্মণমাত্রকেই পাচক- 
ব্রাহ্মণ, দেবলব্রাঙ্গণ, কি ফুলতোলাব্রাক্ষণ বলিতে হইবে? না, তীাহা- 
দের স্ম্তানগণকে পাচকক্রাঙ্মষণের জাতি বলিয়া ঘ্বণা করিতে হইবে ? 
না, দেই সকল সন্তানগণকে যাহার যে পৈত্রিক বৃত্তিতে চিরনিযুক্ত 
করিতে হইবে ?। যেমন ভাট, অগ্রদানী, ভূইহার প্রভৃতি ব্রা্মগণেরা 
ত্রাঙ্ধণ বলিয়৷ পরিচয় দিলে সমগ্র ব্রাঙ্গণজাতি বুঝায় না, যেমন উগ্র 
ক্ষত্রিয়, কি ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিলে, সমগ্র ক্ষত্রিয়জাতি বুঝায় না, যেমন 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে পাঁচকত্রাঙ্গণের সন্তান বুঝায় না, তেমনি 
করণকায়স্থ বলিলে সমগ্র কায়স্তজাতি বুঝায় না। এক্ষণে কামস্থাপবাদক 
প্রভুরা একবার নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিলে, জগদ্গুরু গৌরাঙ্গদেব 
তাহাদের প্রবোধিত করিয়া দিবেন, তখন তাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ড হইয়া 
জানিতে পারিবেন, তীহাদিগের মতে যদিও করণজাতিটী কায়স্থের 
একটা শাখা বলিয়া স্থির হয়, 'এবং যদিও ত্রিবর্ণের সেবা এ করণজাতির 
নিজবৃত্তি হয়ঃ তথাচ সমগ্র কার়স্থজাতি করণ শন্দে পরিচিত হইতে পারে 
না. এবং দাসবৃত্তি তাহাদিগের চিছিত বৃত্তিও হইতে পারে না। পর্ব 
ব্রাঙ্ষণের মধ্যেও উত্তমমধামঅধম নামে বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শাখ! বা 
সমাজ বিদ্যমান আছে, যথা) গোয়ালারব্রাহ্মণ, কৈবর্তেরব্রাঙ্ষণ, -কপা- 
লিরব্রাঙ্গণঃ নবশাখব্রাহ্গণ, ইহাদের জাতিভেদে যাজনান্থসারে এইরূপ 
নামকরণ হইয়াছে । তত্তিন্ন ভাটব্রাহ্মণ, আচার্ধ্যব্রা্গণ। অগ্রদানী- 
ব্রাহ্ষণ ইত্যাদি ইহারা ব্যবসায়ান্সারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার 
রাটীয়ব্রাঙ্গণ, বারেন্ত্রব্রাঙ্গণ, পাশ্চাত্যব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি 
ইহাদের বাসস্থামীছুনারে নাম নির্দেশ হইয়ীছে। পিরালীব্রাঙ্গণ, সাত- 
শতীব্রাঙ্মণ ইহারা সংখ্যা ও পরিবাদান্থুসারে যাহার যে নামে চিহিত 
হইয়াছে । এততিন্ন স্বনাম প্রসিদ্ধ গোস্বামীর এক্ষণে একটি ব্রাহ্মণ 
সমাজ, উপসনার প্রকারভেদে এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার 
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অন্যপক্ষে এক গোস্বামী সমাজের মধ্যে বিস্তর ইতরবিশেষ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। অদ্বৈত ও নিত্যানন্্ংশীয় গোস্বামীর! সর্বাপেক্ষা প্রধান। 
এতত্তিন্ন আরও বিগশুর গোম্বামীসমাজ বিদ্যমান আছে, যথা কবিরাজ, 
আদি মহস্ত+ রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভাট, রঘুনাথ দাস, ও গোপাল 
ভাট ইহারা শ্রীচৈতন্ত দেবের শিষ্য, সেইজন্য ইহাদের বংশাবলী 
আপন আপন চিহ্নিত বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের উপর প্রভুত্বপদ পাইয়! গোস্বামী 
নামে অভিহিত হইযাছেন। এই সকল গোস্বামী সমাজেব আদি- 
পুরুষেরা 'সকলেই ব্রাহ্গণবংশীয় নহেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস 
প্রভৃতি ব্রাহ্মণ নহেন, অথচ বঙ্ষের সমুদয় লোকেই তাহাদিগকে মন্ত্রদীতা 
গুরু বলিয়! স্বীকার করেন। 

ব্রাঙ্মণঙ্জাতির মধ্যে অথব! এক গোস্বামী সমাজের মধ্যে যেরূপ ইতর- 
বিশেষ প্রদর্শত হইল, কারস্থজাতির মধ্যেও সেইরূপ বিস্তর ইতববিশেষ 
শ্রেণী অবশ্তই থাকিবার সম্ভাবন1, সুতরাং করণের! কায়স্থজাতীয় হইলেও 
সমুদয় ক য়স্থেরা করণ পরিবাদে পবিবাদিত হইতে পারেন না । অধি- 
কম্ত মেধিনীকোষ নামক অভিধানে করণ শব্ের ব্যাখা এইরূপ লিখিত 
আছে । যথা, ক্লীবলিঙ্গে করণশবে কায়স্থ বুঝায়, কিন্তু পুংলিঙ্গে এ শব্দ 
বৈশ্য হইতে শৃদ্রাজাত পুত্র বোধক। যথা,__ 


কায়স্থছে সাধনে ক্লীবং পুংসি শুদ্রাবিশোঃ স্থতে ॥ 
ইতি করণশব্দার্থেমেদিনী ॥ 


এন্ম্বারাঁ ইভাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করণজাতি দ্বিপ্রকার, এক 
কাণস্থ, অপর বৈশ্য হইতে শূদ্বাগর্ভ-জাত সন্তান। এক্ষণে এই স্থির 
হইল, করণকায়স্থ ও বৈশ্য হইতে শুদ্রাজাত করণ, ইহার! ন্বতন্ত্র স্বতত্ত 
জাতি, একই জাতি নহে। উক্ত ব্যাখ্য। দ্বারা এইমাত্র অর্থপঙ্গতি 
হয় যে, যাহারা করণকায়স্থ, তাহারা বৈশ্য হইতে শৃদ্রাজাত সন্তান নছে। 
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মন্থর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্তামাতা হইতে উৎপন্ন একটি শ্বতন্ 
ভ্াতি। দ্বিজ শব্ধের অর্থ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ । যথা-_- 

জন্মন] ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংক্কারৈদ্িজ উচ্যতে । 

ইতি স্মৃতিঃ ॥ 

তত্ভিন্ন এ দ্বিজ শব্ষে দত্ত পক্ষী বর্ণ মতস্তাদি অওজাত জীবও 
বুধায়। যদি গোস্বামীর মতে করণ শব্দ শ্রন্ধ একমাত্র কায়স্থ বাচক 
হয়, তবে দ্বিজ শব্দটা কেবল একমাত্র সংস্কৃত ব্রাহ্মণবোধক হউক, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও সর্পাদি অণ্ড; জীব বোধকগ না হউক॥। যেমন, দ্বিজ 
শব্দার্থ ব্রাঙ্গণের সহিত ক্ষত্রিয় বৈশ্ত অথবা সর্পাদি অগুজ ভীবের কান 
সাদৃশ্য নাই, সেইরূপ করণশব্দার্থ কায়স্থের সহিত বৈশ্য হইতে শৃদ্রা- 
জাত সন্তানের কোন সদৃশত্ব নাই । অপর দৃগ্ঠান্ত গোস্বামী শব্ব। 
এই শব্দে গোপতি গোরক্ষক ও প্রভু এই ব্রিবিধ অর্থ প্রতিপাদিত 
হয়, তাই বলিয়া কি'গোস্বামীদিগকে গোপালক রাখাল জাতীয়- 
দের সহিত একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করা যাইবে?! পুর্বে উল্লেখিত হই 
য়াছে, অনেক কায়স্থ গোস্বামী বংশীয়, অর্থাৎ তাহার। পুরুষানুক্রমে 
গোস্বামীত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন | বৈদ)জাতির মধ্যেও অনেকের 
গোস্বামী উপাধি আছে, ভাই বলিয়৷ কি নিত্যানন্দ বংশের গোস্বামীর। 
কায়স্থবংশীয় হইবেন, না, বৈদ্যবংশীয় হইবেন ? স্ধু করণ শব্দ থে নানার্থ 
বোঁধক এমত নহে, নানার্৫বোধক শব্ষ আরও বিস্তর আছে, তঢ0কি 
নানার্থ বোধক শব্মগুলিকে কেবল একার্থবোধক জ্ঞান করিতে হইবে 2। 
বোধহয়, প্রতিপক্ষেরা কায়স্থের গুণে দোষারোপ পূর্বক পুরষকার 
দেখাইবার নিমিত্ত এইরূপ অনিন্দিত শব্দার্থ জ্ঞানের পরিচন়্ প্রদান করি- 
মাছেন। এই সময়ে একটি শ্লোক মনোমধ্যে উদ্দিত হইল। যথা-- 

সহত্রাক্ষঃ সাক্ষাৎ পরবিবর সন্ধান সময়ে । 


সতাং আোতুৎ নিন্দামযুতশত কর্ণোহপিকুমতিঃ 
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রসজ্ঞাসাহজ্্যং ধরতি পরনিন্দাং রচয়িতৃৎ | 
নিজেহগ'ংধে দোষে পরগুণসমূহেঘনয়নঃ ॥ 


ভাষার্থ। যে পরপরিবাদে প্রিয়: পরছিদ্রান্থদন্ধীন সময়ে তাহার 
সহস্র চক্ষু হয়, সাধুলোকের নিন্দ। শ্রবণ করিবার সময়ে তাহার অযুত শত 
কর্ণ হয়, পরের পরিবাদদ করিবার সময়ে সে ব্যক্তি সহস্র রসনার আশ্রয়- 
গ্রহণ করে, এবং নে স্বয়ং অগাধ দোষে নিমগ্ন হইয়াও পরের গুণ দর্শনে 
অন্ধ হয়। 

উতমাধম মধাম 'এই ত্রিবিধ শ্রেণী সকল প্রকার জাতিতেই বিদ্য- 
মান রহিয়াছে। বর্ণশ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্মণেরমধ্যেও এদুষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। 
অতএব কায়স্থগাতির মধ্যে করণ কি কটকী কায়স্তের একটা শ্রেণী 
রহিয়াছে বলিয়। সমুদান্স কায়স্থজাতি করণ কি কট্কী সংজ্ঞায় পরি- 
চিত হইতে পাবে নাঁ। যেমন ?গান্বামী বলিলেই সমুদায় ব্রাহ্মণ 
সমাজ বুঝাঈবে না, কিন্বা যেমন দেবল, প্পাচক, ফুলতোলা, কি 
বর্ণক ব্রাহ্ষণ বলিলে নমুদায় রাহ্ষণবর্ণের পরিচয় ঢবাধহয় না, তেমনি 
করণ বলিলে সমুদায় কায়স্থজীতি বলিয়া জ্ঞান হয় না। বাদিয়! 
জাত্তির অপর নাম মালবৈদ), মালবৈদোরাও চিকিৎসা ব্যবসায় করে, 
ও সেইজন্য বৈদ্যজাতির একটি শাখা বলিয়া! জ্ঞান হয়ঃ কেনন! উভ- 
য়েরই ব্যবসায় ও জাতিবোধক শব্দ একানুরূপ। তবে কি মালটবদ্য 
ও বৈদ্য এই উলয় জাতির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই? গোম্বামীর্দিগের 
মতানুসারে প্রভেদ নাই বলিয়াই স্থির হওয়া উচিত। কি আশ্চর্য্য 
মীমাংসা, তবে কি আমাদের জাত্যভিমানী বৈদ্যবান্ধবেরা শেষকালে 
বেদের জাতি হইলেন !! !। 

গোপ নাপিত তন্তবায় প্রভৃতি আদি শৃর্রের নয়টা শাখা, এ নয়টি 
শাখা সংশূদ্র বলিয়! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিস্ত ব্রহ্ম কায়সস্ভৃত বায়স্থবর্ণ 
প্র নবশাখার মধ্যে পরিগণিত হন নাইু। কারস্থেরা শূদ্রবর্ণ নহে, 
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সেই জন্ঠেই শীস্ত্রপ্রণেতা প্রাচীন খষিরা তাহাদিগকে শৃড্রান্তর্গত শাখার 
মধ্যে নিবিষ্ট করেন নাই। খ্ষিপ্রণীত/ পুরাতন শাস্ত্রের নির্দেশাসাক়ে 
কায়স্থেরা যখন শূড্রবর্ণ বলিয়া সপ্রমাঁণ হইতেছেন শা, তখন স্থতক্নাং 
ত্রিবর্ণের দাঁসবৃত্তি করাও তীহাদ্দিগের চিহ্নিত ধর্শ নহে। উচ্চ পদা- 
ভিষিক্ত হইয়া সম্মানীয় কার্য্য করা তাহাদিগের নিজধর্ম্ম ও নিজবৃত্তি। 
যেমন ভাট অগ্রদানী ভূঁইহাঁর প্রতৃতি ত্রাঙ্গণগণের সহিত, কি যেমন 
গোয়াল কৈবর্ বা বৈশ্যাদি যাজক ব্রাঙ্গণদ্িগের সহিত সশকুলজাত 
ব্রাহ্মণের আহার ব্যবহার, কি আদান প্রদ্দান প্রচলিত নাই, করণ বা 
কট্কী কায়স্থের সহিত ভদ্র কায়স্থেরও অবিকল সেইরূপ সম্বন্ধ, পর- 
স্পরের সহিত না, আদান প্রদানই আছে, মা, আহার ব্যবহারই চলিয়া 
থাকে । যদ্দি কোন গোস্বামীকন্তা কি কোন কায়স্থকন্তা বেশ্যাবৃত্তি 
অবলম্বন করে, বোধহয় এপ ঘটনার অভাব নাই, তবে কি যাঁবদীক্ক 
গোস্বামীকন্াকে কি যাঁবদীয় ক)য়স্থকন্তাকে কুলটা বলিতে হইবে %। 
অথবা যদি কোন কাঁয়স্থপ্রতিপক্ষ বেশ্তাসমাজে মন্ত্রদীক্ষা দিয়! তদ্দক্ষিণ! 
দ্বার। উদ্ররাগ্নির শান্তি করেন, সেই ছিদ্রোপলক্ষে সমগ্র কাঁরস্থ প্রতি- 
পক্ষ সাজ কি বেগ্ঠা পৃষ্ঠ বলিয়। অপবাদ গ্রস্ত হইবেন । মনে করুন, 
একজন কামস্থপ্রতিপক্ষ কোন গণিকার অপবিত্রোপাঞ্জনের অংশ গ্রহণ 
করিয়াছেন, সেই একব্যক্তির অপরাধে কি কায়স্থ প্রতিপক্ষের বংশ কল- 
ক্কিত হইবেন ?। 

লোকে সচরাচর জিজ্ঞাসা করে “অমুক গ্রামে” কারস্থ ব্রাঙ্গণের 
বদতি আছে কি না, অর্থাৎ কায়স্থ ব্রাঙ্গণের বাস থাকিলেই সে গ্রাম 
ভদ্রগ্রাম বলিয়া স্থির হইল। যেজাতি এইরূপে ব্বাক্ষণের সহিত প্রায় 
সমগৌরব ও সমসমাদর প্রাপ্ত হইয়া আপিতেছে, সে ভ্তাতি কখ- 
নই যৎ্সামান্তট হইতে পারে না। ভদ্রবংশীয়ব্রাঙ্ষণেরা যে কায়স্থজাতির 
যাঁজন ক্রিয়া .করেন, যে কাঁয়স্থজাঁতির বিধবান্ত্ী ব্রন্মচর্যযব্রত অবলম্বন 


করিয়! দিনপাত করে, গো ব্রাঙ্গণ প্রতিপালন করা যে জাতির জাতীয় 
১৪ 
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ধর্ম ও জাতীয় অভিমান, বঙ্গভূমির জন্মদ্দিন হইতে একালপর্যযস্ত যে 
জাতি ব্রাহ্মণ প্রতিপালন ও পরিরক্ষণ করিয়া আপিতেছেন, যে জাতি 
বঙ্গের প্রায় আদিমকাল হইতে বঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইয়া বহুকণল 
যাবৎ একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, আজি কি না নেড়ানেড়ী 
দলের ও বেশ্ঠামগুলার দীক্ষাগুরুরা এবং পরপিগাদ জারজের! দিক্পাল 
তুল্য সেই মহান্থতব ক্ষত্রিয়বংশীয় কায়স্থজাতিকে শূদ্র হইতেও অধম 
করিবার কৌশল কল্পনা করিতেছেন | ইহ! তাহাদিগের পক্ষে অল্প আম্প- 
দ্বার বিষয় নহে। এত অহঙ্কার এত শ্লাঘা কেন? 


অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঁঃ। 
অতিদানে বলিব্রদ্ধঃ সর্বমত্যন্ত গর্ত ॥ 


ক্ষত্রিয়বংশীয় কাযস্থেরা নামান্তে “দান শব্দ” প্রযুক্ত করেন সত্য, 
কিন্তু সে পরিচয় ব্রাহ্মণের গৌরববেকধক ভিন্ন ত্রিবর্ণের সেবকবোঁধক 
নহে। হায়রে অদৃষ্ঠ! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর। ব্রাঙ্গ- 
ণের গৌরব বাড়ীইতে গিয়া শেষকালে কাঁয়স্থের! ত্রিবর্ণের অধম জাতি 
হইল !! 


পিতুস্চ পুত্রাঃ প্রযদাশ্চ ভর্ভগুরোশ্চ শিষ্যাভিষজশ্চ রোশিণঃ। 
অন্যেৎপি লোকা নৃপতেঃ সমীপে ছুঃখৎ নিবেন সখিনোভবস্তি ॥ 


পুত্র পিন্তার নিকট, স্ত্রী স্বামীর নিকট, শিষা গুরুব নিকট, রোগী 
চিকিৎসকের নিকট, এবং সাধারণে রাঁজার নিকট নিজ নিজ ছুঃথ 
অবগত করাইয়া স্বখী হয়, অর্থাৎ তাহাদিগের ছুঃথ দূর হয়। 

কায়স্থের পক্ষে ত্রাঙ্গণেরা পিতার স্বরূপ, স্বামীর স্বরূপ, গুরুর 
স্বরূপ, চিকিৎসকের ম্বরূপ, এবং রাঁজার স্বরূপ । সেই ব্রাঙ্গণের সমীপে 
পুনঃপুনঃ ছঃথবৃত্তাস্ত অবগত করিয়াও কায়স্থেরা স্থী হইতে পারিল 
নাঃ অর্থাৎ তাহাদের সে ছুঃখের মোচন হইল না। কি পরিতাপ!!। 
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গোঁম্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, অধুন! করণ বা কায়স্থ জাতির যে 
এন্ধপ উন্নতি হইয়াছে, দীসবৃত্তিই াঁহার একমাত্র মূল। বর্ণত্রয়ের সর্ব 
প্রথমবর্ণ ব্রহ্ষণগণ ইহাদিগকেই আপনাদের দাসত্বে আবদ্ধ রাখিলেন। 
্রাহ্মণেরা অনুগ্রহ পুর্বক করণদিগকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইতে 
আরম্ত করিলেন এবং করণেরাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিল, এবং 
অল্পকালের মধ্যে লেখাপড়ায় পারদশী হইয়া! রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত 
হইতে লাগিল, এবং এইরূপে তাহাবা সমৃদ্ধিশাপী হইয়। সমগ্র শূদ্র 
মধ্যে মাননীয় হইল ইত্যার্দি। 

প্রতিবাদ। করণ বলিলেই যে সমগ্র কায়স্থজাতি বুঝাইবে না, 
তাহ। ইতিপূর্বেই প্রশস্ত প্রশস্ত যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন 
কর! হইয়াছে, সে বিষয়ের পুনরুল্বেখ অপ্রয়োজন | ব্রাঙ্মণজাতি যে 
হিন্দুনমাঁজের আদি শিক্ষাদাতা গুরু, সে কথা অস্বীকার করিবে এমন 
মূঢ় কে আছে। ব্রাহ্মণের যদি কায়স্থদিগকে বাস্তবিকই লেখাপড়া! 
শিখাইয়া থাকেন, তাহাতে কাযস্থজাতির কিছুমাত্র অপমান নাই, 
বরং গৌরবই আঁছে। এই ভারতবর্ষে সখ সমৃদ্ধি ও বিদ্যা প্রভৃতি 
যেকিছু সৌভাগা ও সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছে, ব্রাঙ্মণই তৎসমুদায়ের 
মূলাধার। তত্তিন্ন ব্রাহ্মণেরাই এদেশের শাস্ত্র প্রণেতা, সেই শাস্ত্রই কাযস্থ- 
জাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত করিয়া লিখন পঠন ব্যবপায় নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছে, এবং সেই শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারাই নিশ্চয় হইতেছে যে, 
কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের সহিত এক সময়েই লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি- 
যাছেন। প্রতিবাদাভাসে উদ্ধত পদ্মপুরাণের স্ষ্টিথণ্ডের শ্লে।কের ভাবার্থ 
এই, আদি কায়স্থবর্ণ চিত্রপ্ুপ্ত মসীপাত্র ও লেখনী হস্তে ধারণ করিয়া 
ব্ঙ্গার কাঁয় হইতে উৎপন্ন হইলেন | ইহাতে স্পষ্ট সিচ্ধাস্ত হইতেছে, 
কায়স্থের। চিরকালই বিদ্যার্থী এবং অধ্যয়ন তাহাদিগের শ্বীয় ধর্ম ও শ্থীয় 
ব্যবসায় | লেখাপড়া যে জাতির নিজ ব্যবদায় নহে, সে জাতি কখনই 
লেখাপড়া সম্বন্ধে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে না, তবে বাক্তি বিশ 
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ধের বিদ্যাভযাসের প্রতি অন্গরাগ জন্মিতে পাঁরে, সেটী স্বতন্ত্র কথা । 
যে জাতি পুক্রষান্ুক্রমে যে ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, সেই 
ব্যবসায়ে সেই জাতির নিপুণতা ও বুদ্ধিন্ষ-্তি প্রকাশ পাঁয়। কারস্থের! 
যদি পুরুষানুক্রমে বিদ্যার্থী না হইতেন, তবে বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে তাহারা 
কখনই সমধিক তেজনশ্বিতা লাভ করিতে পারিতেন না। লেখাপড়া! 
সম্বন্ধে কোন কালেই কোঁন জাতি লক্ষপ্রদান পুর্বক হঠাৎ প্রাধান্য 
লাভ করিতে পাঁরে না। উগ্ছবৃত্তি ষাঁহাদিগের উপজীব্য, তাহারাই 
কেবল অল্প দিবসের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে» তথাচ মাঁননীয় 
হইতে পারে না । 

এততিন্ন হঠাৎ প্রভূত্বপদ পাইবাঁর আর একটী প্রশস্ত উপায় আছে। 
তদত্তাস্ত এই, জড়বুদ্ধি মূর্খদিগের সমাজে বিদ্যাশৃন্য ধূর্তেরা ছলন৷ 
প্রতারণা ও কাল্পনিক আ়ম্বর বার! প্রতৃত্ব পদলাঁভে বিলক্ষণ পাঁরদর্শ 
হইগা থাকে । বর্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে এক্ধপ দৃষ্ঠাত্তের. অপ্রতুল 
নাই। ডো চণ্ডাল গোয়াল! কৈবর্ত বেশ! নটী প্রভৃতি অস্ত্যজ জাতির! 
পরকাঁলের কল্যাঁণের নিমিত্ত বিস্তর নিরেট মূর্খ ও ধূর্ত প্রবঞ্চকের হস্তে 
পতিত হয়, এবং মধুমাঁথা কপট বাক্যে বিসুগ্ধ হইয়। তাহাদিগকে দীক্ষা- 
গুরুর পদে অভিষিক্ত করে! ইহার পৃর্ধে সেই সকল ছলনাকুশল দীক্ষা- 
গুরুরা অজ্ঞাত কুলশীলের স্তায় অপরিচিত থাকিয়। যত্সামান্ত ব্যবসায় দ্বার! 
কালহরপ করিতেন । পাচক মক ধাবক ও পশুরক্ষক প্রভৃতি জাতির 
জাতীয় ব্যবসায়গুলি যাহার এক সময়ে একচাঁটিয়া করিয়া রাখিয়! 
ছিল, তাঁহার। এক্ষণে ডোম চগ্াল হাভী মুচী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির 
কর্ণে কুহককুহকীর স্তায় মায়ামন্ত্র ফুৎকাঁর করিয়া রাতারাতির মধ্যে 
বিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল আকাট মূর্ধের দল চিরপরিচিত 
ভদ্রসমাজের প্রতি আজিকাল অবজ্ত প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করি- 
ফলাছে, এবং তদ্দীর৷ নিম়োদ্ধ'ত অত্রান্ত উপদেশপূর্ণ শ্লোকটার সফলতা 
সম্পাদন করিতেছে | যথা, 
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অবংশে পতিতো রাজা মুর্খবংশে স্থপণ্ডিতঃ। 
অধনেন ধনং প্রাপ্য ভৃণঝম্মন্যতে জগৎ ॥ 
অথবা | সর্ববস্যে'ষধম্তি শাস্রকথি তৎ মূর্থস্য নাস্তোষধং । 
কায়স্থ প্রতিপক্ষের যেন আপন আপন চরিত্র সংশোধন করিয়! 
নিক্নলিখিত পদ্যার্ধের সার্থকতা সম্পাদন করেন । যথা, 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাঁং সর্ববমানবা। 





রাজা আদিশুর 
ও 
কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা | 
রাজ! আঁদিশুর কোন্‌ প্রকার যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাভার কিছুই 
নির্ণয় হয় নাই প্রসিদ্ধ পর্ডিতশ্রেন্ঠ মহাত্মবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় কুলীনব্রাহ্ষণসমাজের দোষগুণবৃত্তান্তঘ্টিত পুস্তকে লিখি- 
য়াছেন, রাজা আদিশুর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন | কেহ বলেন, তিনি 
রাজস্থয় যজ্জের অন্ুষ্ঠংন করিয়াছিলেন । তত্প্রমাঁণ যথা»-- 
কান্যকুজপতিধাঁরঃ পত্রীর্থে বিধৃতঃ স্থধীঃ। 
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ধ্বে আদিত্যশ্চাভিমন্ভ্রিতঃ ॥ 
গৌড়েশ্বর মহারাজ রাঁজসুয় মনুঠি তং । 
তদর্থে প্রেরিত বজ্ধে উপযুক্ত দ্বিজাঁদশ ॥ 
কবিভট্ট শালিবাহনোক্তিঃ । 
এতদ্ব্যতীত অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্প্রপিদ্ধ সিদ্ধাস্তবাগীশ গোম্বামী কুল- 
প্রদীপ, কায়স্থবিস্বেষমন্ত্রেদীক্ষিত গোবিন্দ গোস্বীমী বলেন, আদিশূর রাজা 
বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াঁছিলেন। 
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“কায়স্থদিগের কৌলীন্ত প্রথা” গোশ্বামী এই শিরোনাম দিয়া লিখি- 
ফাছেন, ৮৮৫ শকে বৈদ্যবংশীয় মহ্/রাজ আরদিশূর (আদিত্যশূর ) অনা- 
বৃষ্টিহেত নর্ধানুষ্ঠীন যজ্ঞ কবিবার মানস কান্তকুজ হইতে পঞ্চজন 
ব্রাহ্মণ মানয়ন করেন | এ পঞ্চত্রাঙ্গণের সহিত পাঁচগন ভৃত্যও এ দেশে 
আর্গমন করে ইত্যাদি । পুনশ্চ ইহার পর বলিতেছেন, মহারাজ আদিশুর 
এঁ ত্রাঙ্মণগণের প্চাবক্দিগকে এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণভৃত্য করণ (আধুনিক 
কায়স্থ) জাতিভূক্ত করিয়াদিলেন। উভয় জাতির কার্য, (ব্যবসায়.) 
একপ্রকার বশতঃ কেভই আপত্তি উত্থাপন করিল না, ইত্যাদি। 

মহারাজ আদিশূর কিরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যেমন তাহারও কোন 
নিরূপণ নাই, তেমনি তাহার অনুষ্ঠিত বজ্ঞের শকেরও কোন স্থিরতা 
নাই। যথা, - 


বেদ বাঁণাঙ্ক শীকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। 
ক্ষিতীশস্তিথিমেধাচ বীতরাগঃ স্ধানিধিঃ | 
সৌবর? পঞ্চ ধর্ম্মাস্মা আগতা গৌড়মগ্ডলে ॥ 
আয়াতঃ পঞ্চ বিপ্রাশ্চ কান্যাকুজ প্রদেশতঃ 
সন্ত্রীকাঃ সহপুভ্রিপ্চ সমং ভূত্যৈশ্চ তে তথা ॥ 
ইতি বাচম্পতি মিশ্রকৃত কুলরম1। 


ভাষার্থ। «“অহ্কম্ত বামাগতিঃ” অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় সাঙ্কেতিক 
অঙ্ক সকল যথাক্রমে বামে স্থাপিত হয়। অতএব বেদ শবে ৪, বাণ &ঃ 
অঙ্ক ৯ ইহারা যথাক্রমে বামে স্থিত হইয়। ৯৫৪ শক সপ্রমাণ হইল। 
এই শকে ক্ষিতীশ, তিথিমের্ধা, বীতরাগ, সুধানিধি এবং সৌবরি এই 
পঞ্চজন ধন্ম্াত্বা ব্রাহ্মণ সন্ত্রিক সপুক্র এবং সভৃত্য হইয়া! কান্ঠকুজ হইতে 
গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। এতৎঙ্লোক দ্বারা এই অনুভব হয় যে, 
ব্চনোক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া! গৌড়দেশে শুভা- 
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গমন করিয়াছিলেন | ইহা যদি সত হয়, তবে ৮৮৫ কি ৯৫৪ শকে 
মহারাজা আদিত্যশূর যজ্ঞের অনুষ্ঠীন ক-রয়াছিলেন, তাহার কিছুই 
নিশ্চয় নাই। ৯৫৪ হইতে ৮৮৫ ব্যবকলিত করিলে ৬৯ বঙদবের তার- 
তমা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
পঞ্চজন ব্রাহ্মণ পাঠাইবার নিমিত্ত মহাঁবাজ আদিশৃব মহাবাজ বীর- 
সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং মহারাজ বীরনিংহ তত্পত্রেব যে 
প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন, গোস্ব'মী মহাশরের মতে তাহা এই | 
পত্র। 

নৃপতি শক্তি সারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ। 

প্রবলবল বিচারে! বীর সিংহোহতি বীরঃ। 

ময়িবর সখিতান্তে ভূমিদেলান্‌ সশুদ্রান্‌। 

পুনরপি মম গড়ে প্রাপয়ত্বৎ নিতীন্তম্‌॥ 

প্রত্যুত্তর । 

মহারাজ রাজাদিশুরে। মহাত্মা! । 

ত্বয়! বীরনিংহস্য মেহস্ত্রাদি সখ্যম্‌ । 

তবাজ্ঞানুমারাদ্ধি প্রস্থাপয়।মি । 

দ্বিজান্‌ পঞ্চ গোত্রান্‌ সদারাদি ভূত্যান্‌ ॥ 

কায়স্থ মদেগীপসংহি তা ধৃত ৷ 
কবিতা দুইটা পাঠ করিলে 'নিতাস্ত আধুনিক বলিয়া জ্ঞান হয়, 

সংস্কৃত কবিতা রচনার প্রাচীন রীতি এরূপ নহে। বোধহয় কোন 
আধুনিক পন্গবগ্রাহী পণ্ডিত এই ছুইটা শ্রোক রচনা! করিয়া বিদ্বা 
বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিরাছেন। এই ছুষ্টটি কবিতার প্রত্যেক পদই 
আধুনিক পণ্ডিতের অল্ল্ঞানের নি্শন স্বরূপ । তাহা যাহাই হউক, 
উভয় পত্রই চারি চাঁরি পাতিতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। একটা স্বাধীন 
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রাজাকে একটী ন্বাধীন রাজা পত্র লিখিতেছেন, এস্লে কি কেবল 
প্রয়োজনটা মাত্র লিখিয়া চারি পাঞ্জিতে সমাপ্ত করা যায় ? তাহা করিলে 
কি ভদ্রোচিত পদোচিত কিস্বা বাজগৌরবোচিত ব্যবহার হয়? 

মহারাজ মদিশুরেব পত্রথাঁনি পাঠ করিলে, বোধহয় যেন পঞ্চজন 
ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন শূদ্র পাঠাইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাজ বীরসিংহ মহা- 
রাজের উপর হুকুম জারি করিতেছেন। 


কালোহ্যয়ং নিরবধি্বিপুলাঁচ পুরী । 


কালেব অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা, সুতরাং সকল কাঁলের ও সকল 
দেশের আচার ব্যবহার কাহারও প্রত্যক্ষ গোঁচর হইবার সম্ভাবন। নাই । 
তবে কথা এই, সম্ভব, আর অপভ্ভব,- মন্ত্রাতা গুরুর প্রতি শিষ্য 
মাত্রেই পরমেষ্টি জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া! থাকে । কোন 
শিষ্যের নিকট এ গুরুর যদ্দি কোন প্রয়োজন জীনাঁইতে হয়, সে শিষ্য 
ডোম চগ্ডাল বেশ্তাদির তুলা অগ্তাজজাতি হইলেও তাহারে একাস্ত 
কল্পে কৌশলেও ছুটো। অনুনয় বিনর করিঘা একখানি দীর্ঘ পত্র লেখা 
উচিত ভদ্র সমাজেরত কথাই নাই, বিশেষতঃ রাজারাজাড়াদিগের 
মধ্যে শিষ্টাচার পুর্বক স্তবস্তরতি না করিলে সভাতার বহিভূর্তি কার্য 
করা হয়। এই সকল সবিশেষ বৃন্তান্ত বিবেচনা করিলে পুর্ষোক্ত পত্র- 
খানি যে ক্ুত্রিম, তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। 

প্রতিবাদ। রাজা আদিশূর বৈদ্যবশীয় ছিলেন কি না, সর্ধপ্রথমে 
সই বিচার আবঠ্ঠক্ হইয়াছে । বৈদ্য মহাশয়ের! পাছে বিরুদ্ধভাব 
মনে করেন সেই ভয়ে পূর্মাহ্নে অনুনয় করিতেছি, তাহারা যেন 
আমার প্রতি বিরক্ত ব রাগত না হন। এই বিচার উপলক্ষে কতক- 
গুলি যুক্তিসঙ্গত সত্য বাক্য তাহাদিগের পক্ষে অরুচিকর হইবে, সে 
কেবল বিচারের অনুরোধে, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিবার অন্থ- 
রোধে নহে। তর্কের মুখে যেটা যুক্তি দ্বারা বাস্তবিক সত্য বলিয়। 
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জ্ঞান হয়, সেটা না বলিলে বিচার কর! সিদ্ধ হয় না। চিরারাধ্য 
ব্রাহ্মণমহাশয়দিগের প্রতিও এই গ্িব্দেন, তাহারাঁও যেন আমাদের 
প্রতি বিদ্বিষ্ট না হন। তর্ক করিবার কালে বক্তব্য বিষয় ন! বলিলে তর্ক 
কর! নিক্ষল হয়। যে কোন বংশের বংশধর রাঁজপদে অভিষিক্ত হউন, 
তাহারে বহুপরিবাঁর প্রতিপালন করিতে হয়, মভাবত্তঃ দুইশত প্রাণীর 
নান নহে। রাজার আহ্মীয় আহাদ অন্তরঙ্গ ও জ্ঞানি কুটুম্ব ইত্যাদি 
লইয়] সর্বস্দ্ধ যে রাজপরিবার দুইশত প্রাণী হইবে, ইহা অসম্ভব নহে! 
এতভ্িস্স রাছগার স্বপম্পর্ধীয় স্বজানীয় অন্ন একশত পরিবার যে. 
তাহার রাজ্যে বাস করিবে, তাঁহাও মসস্তব নহে, বরং অতিরিক্ত হইবারই 
সম্ভাবনা । ফলতঃ রাজার নিজ পরিবারের সংখ্যা থে ছইশত প্রাণী 
হইবে, সে কথার প্রতি দ্বিরুক্তি করা যায় নাঁ। পুর্নেই কহিয়াছি, 
“বুক্তিহীন ব্চাবেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে” । অর্থাৎ যে বিচার যুক্তির 
অহ্থসারী নহে, সে বিচার বিচারই নহে, তাহাতে বরং ধর্শের হালি 
আছে। 

যে পঞ্চজন ত্রাঙ্গণ ও যে পঞ্চজন কায়স্থ বঙ্গদেশে আগমন করেন, 
তাহাদিগের পরিবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হই এই বঙ্গভুমি আগ্নাবিত 
করিয়াছে, এক্ষণে এই বঙ্গরাজ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ্ের তরঙ্গ খেলিতেছে 
বলিলেই হয়। নস্মুদায় বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এমন কোন ভদ্রগ্রাম কি 
ভদ্রপল্লী নাই যে, সেস্থানে ত্রাঙ্গন কায়স্থের বাস দেখা বায় নাঁ। 
এক্ষণে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, যদি 'আদিশুররাজার সমন্ধ 
হইতে পঞ্চজনব্রাঙ্গণের এবং পঞ্চজনকায়স্থের পরিবার বৃদ্ধি হইয়া 
পঙ্গপালের স্যার বঙ্গভূমি ছাইয়া ফেলিতে পারে, তবে এ আদিশুর- 
রাঁজা বৈদ্যজাতীয় হইলে বৈদ্যবংশীয় পরিবার এতদূর বৃদ্ধি হইত 
যে, এই বঙ্গভূমিতে তাঁহাদিগের স্থানাভাব হইত। যদি দশব্যক্কির 
সম্তান সম্ততি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১১১২ বৎসরে লক্ষঘর পরিকার 
উন্পন্ন হয়, ভবে ছুই ত্তিন শত ব্যক্তিব সন্তান সম্তন্ঠি ক্রমশঃ বুদ্ধি 
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হইয়া ত ১১১২ বৎসরে অন্ততঃ ২৭ লক্ষঘর পরিধাঁরও উৎপন্ন হওয়া 
উচিত। কিপ্ত অদ্যাবধি বৈদ্যবংশীয় পরিবার এত অল্প যে, খএ্ক ছুই 
তিন চি করিয়া অ্লিব উপব গণনা করা যাষ, অথচ পঞ্চজন মাল 
কায়স্থেব সন্তানের সংখ্যা তরী ১১১২ বৎসরের মধ্যে এতাধিক বৃদ্ধি 
হইয়াছে যে, আজি কাল বঙ্গভূমির উপর সাগব তরঙ্গের ন্যায় শোভা 
গাইতেছে। ইহাতে এই অন্ুমানসিদ্ধ হইতেছে, আদিশুর রাজার 
বাক্তত্ব সময়ের বহুকাল পরে বৈদ্যজাতির স্ছি হইযা্ে, কেননা বৈদ্যেরা 
যদ আদিশুরের সময় হইতে বঙ্গের অধিবাঙ্গী হইন্তেন, তবে এতদিনে 
ধৈদাবংশীয় পবিবাব আবশ্তই কাঁধস্থ ব্রীক্গণের অপ্ক্ষাও বিজ্তীর্ণ তইয়া 
গড়িত। বৈদাজাতিটী যেক্্যকুজ হইতে সমাগত হন নাই, তাহার 
সাক্ষাতপ্রমাণ এই, হিন্দুদগের আদা মিবাস পশ্চিম প্রদেশে বৈদ্যজাতি 
বলিয়া কোন জাতি অদ্যাপিও বিদ্যমান নাই। ইহাতে প্রত্যক্ষরূপে 
সিদ্ধ হইতেছে, বৈদ্যদিগের আদানিবাস বঙ্গভূমি, এবং তাহাবা অল্প 
সংখ্যক বলিষা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, অতি অল্পঝাল যাবৎ তাহাদের 
বংশের নবোতৎগত্তি হইয়াছে । এশাঁবতায় এই মীমাহসা শ্ডির করিতে 
হইবে, রাজা আদিশূর কখনই বৈদ্াবংশীয় ছিলেন না, যন্দ বৈদ্যবংশীয় 
হঈতেন, তবে অবশ্যই এতদিনে এই বঙ্গরাজ্য বৈদ্যজাভীয় পরিবারে 
আকণ্ঠ পবিপুর্ণ হইত। মহারাছ আন্দিশন সমাগন গঞ্চজন ব্রাহ্মণের 
মুখে সমাগত পঞ্চজন কায়স্থের পরিচয় হীহণ কধেন। 

দশবথদত্র লকপের অপেক্ষা 'অতিষিদ্বান্‌ ও ন্েজন্দী ছিলেন, ভাই 
ভিনি আপনার পরিচয় আপনিই দিতে উদ্যত হইয়াচিলেন | ইহাতে 
সাঙ্তাজ্জার অবহেলা ও ব্রান্মণের শবমাঁনন! হইল বলিয়া, দশবথদত্ত 'অবি- 
ময়ী হইলেন, ও সেইজন্তে নিনি নিষ্ুপ হইলেন, যেহেতু ধিনয় কুশ্ীন- 
দিগের নবগুণেব মধো একতী প্রধান গ্রণ। 

খহাবাজা আদিশ্ব শ্বধীন রাজ। হইয়! পঞ্জন কায়স্থেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন । ইহাতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে যে) কারস্তের। কখনই ব্রাঙ্গণেষ 
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দাস হইয়। এতদ্দেশে আগমন করেন নাই। কায়স্থনিন্বকেরা যদি রাগ 
স্বেষ হিৎসা পরিত্যাগ পূর্বক মনে ধনে বিচার করিয়। দেখেন, তবে 
বুঝিতে পারিবেন যেমন পঞ্চজন ব্রাঙ্ষণ নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া ছিলেন, 
তেমনি পঞ্চজন কায়স্থও রাজা! আহ্বান করাতে এদেশে আগমন করিয়া" 
ছিলেন। এক্ষণকার সময়ে বদি কোন সম্পদশালী সম্ত্রাস্ত ব্যক্তি 
কি কোন যৎ্সামান্ত গৃহস্থ, একটা কর্ম্বোপলক্ষে স্বদেশী বিদেশী দশজন 
অন্তবঙ্গ ও বহিরগ্গকে নিমন্ত্রণপত্র দ্বার! আনয়ন করেন, তিনি কি সেই 
সকল মামন্ত্রিতগণেব স্মভিব্যাহারী ভূতাবর্ণেব পবিচয় কখন জিজ্ঞাস! 
কবিযা থাকেন? না, ক।হাব কিরূপ কুলণীল, কাহাব ক্িবপ আচার 
ব্যবহার, ও কাহ্বাব কতদূব বিদ্যাক্ছি সভাষ ব্দিয। সেই সকল বিষয় 
অবগঠ হইষা থাকেন? নামান্ত ভভ্যেব কুলশীল, আচাব ব্যণহাব, 
রী নীতি ও বিদ্যাবদ্ধিৰ পবিচয় গ্রহণ কবিবাব প্রথা কোন কালে 
কোথাও প্রচলিত ছিল না, এক্ষণেও নাই | তবেষে মআাদিশৃব মহাবাজ 
তত বড স্বাধীন বাজ! হইয়া তত সমা/বাহেৰ কাধ্যস্থলে সভা আহ্বান 
পৃর্বচ করস্থদিগের কুলশীল ইত্যাণ্দঘৰ পবিচন্স গ্রহণ কর্নিলেন, ইহাব 
তাৎপধ্য কি? সামান্ত ক্রিষা উপলক্ষে নামান্য গৃতস্থেবা যে প্রথাৰ অন্থু- 
ষ্ঠন কবিঘা থাকেন নাঃ বিশেষতঃ যে প্রথা কম্মিন্কালে কোন দেশে 
প্রচলিত থাকিতে শুনা যায় ন|, বাজ! আদশূব তত বড় স্ব ধীন বাজ! 
হইয। যে, সে প্রথার অন্ুুষ্ঠান কবিলেন, অর্থ।ৎ তিনি ষে এক বিশেষে 
সভ1 কবিয় সামান্ত দ1লগণেব পরিচষ গ্রহণ কবিতে ৰবদিলেন, একথা 
কি ভদ্রদমজেব বিশ্বাস ষোগ্য? না, একথা পুত সমাজেব শ্রবণ 
যোগ্য ? যাহাদের বর্ণ জ্ঞান নাই, যাহাবা পশুবৎ অমনুষা, যাহাবা 
নিতান্ত অনক্ষব ও অপ্রান্ত, কেবল সেই সকল মূখবাই এই প্রকার 
এবং এনদন্ুক্প অন্যপ্রকাব স্বপ্রনষ্ুৰৎ অনঞ্গত বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধ। 
প্রদর্শন করিয়া! থাকে । রাজা আদিশৃং গড়গামঙ্গধারী সামান্ত 
পরিচাবকগণেব কুলশীল ও বিদ্রাবুদ্ধর পরিচয় গ্রহণের নিমিত্ত সা 
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করিয়া বসিলেন, একি একটা কথ! যে, ভদ্রলোকে বিশ্বাস করিবে ? 
কারস্থেরা মন্তকে তল্পিবহন পুর্ব্বক “দাস হইয়। ব্রাহ্ষণদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
আইসেন, এরূপ জল্পনা রটন! করিয়া দেওয়! স্ুদ্ধ এদেশস্থ ব্রাঙ্গণদিগের 
কুটকৌশল ভিন্ন আর কিছুই অস্ুভাবে আইসে না। বরং রাজার 
পরিচয় গ্রহণে ইহাই প্রত্যক্ষর্ূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এঁ পঞ্চজন 
কাঁয়স্থ অতি সন্বঘশের সন্তান, এবং রাঁজার স্বজাতীয়, এ ম্বজাতিত্ব 
হেতু আদিশর মহারাজ এ পঞ্চজন কায়স্থের তত সম্মানের সহিত 
তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাহারা যদি ভদ্রসন্তান ন! 
হইবেন, তবে কি মহারাজ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
তেন, কখনই করিতেন না। তবে যে সেই গৌড়াধিপতি ব্রাহ্মণের 
মুখে তাহাদিগের কুলশীল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, সে স্বদ্ধ ব্রাহ্মণ- 
দিগের গোঁরব বাড়াইবার নিমিত্ত তিন আর কিছুই নহে। পঞ্চজন 
কায়স্থের পরিচয় প্রদানচ্ছলে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ তাহাদিগের যেরূপ যশই- 
কীর্ভন করিয়াছিলেন, তাহা স্থলাস্তরে লিখিত হইল । 

এতত্তিনন কায়স্থেরা যে তন্নিপারী দাস হইয়। পঞ্চ ত্রী্গণের সহি 
আগমন করেন নাই, তাহ। বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আরও 
ছুই একটী সদ্যুক্তি প্রদর্শন করিতেছি। 

রাজা আদিশূর বর্ণশ্রেষ্ট ত্রাঙ্গণের প্রতি যেরূপ অদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন, কাযস্থ পঞ্চভরনের প্রতিও সেইরূপ গৌরব সহকারে সমাদর 
প্রদর্শন করিয়'ছেন। কৌলীনা মর্ণযাদ। প্রদান করিয়া ত্রাক্ষণের প্রতিও 
যেরূপ নমাদর সন্মান দেখান হইয়াছে, কাশন্তের প্রতিও ০মইবপ শ্রন্ধ! 
সেইরূপ যত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। এতদ্বতীভত গো পর্ণ ভূমি এবং 
গ্রামাদি ত্রাহ্মণকে ও যেরূপ দান করিয়াছেন, কায়স্থকেও সেইরূপ দিয়া 
ছেন। রাজা আদিশৃরের আদেশক্রমে সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম 
ব্রাহ্মণ ভট্টনারাঁয়ণ ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থের কুলাচার্ধা পর্দে নিযুক্ত হন, 
অর্থৎ তিনি কুলপুরোভিত হইয়া উভয্ষের বংশাবলীর বৃত্তাস্তঘটিত কুলজি- 
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গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারগ্রহণ করেন। গোস্বামী আপনার মনেই 
বিবেচন1 করিয়া দেখুন না, যে জাঠত ব্রাহ্মণের সহিত তুল্য গৌরবা- 
স্পদ প্রাপ্ত হয়, সে জাতি কি কখনও তল্লসিবাহী দাসের মধো পরি- 
গণিত হইবার যোগ্য ? 

গোস্বামী লিখিয়াছেন, পঞ্চজনব্রাঙ্গণের সহিত যে পঞ্চজনকায়স্থ 
আইসেন» তাহারা যে ধাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তীহারই 
গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথ। গুলি বলাতে বিদ্যাশূন্ত ভট্টাচার্যের 
হ্যায় অসারতার পরিচয় বিলক্ষণরূণে প্রকাশ পাইয়াছে। গোত্রের 
তালিকা যথাক্রমে নিয়ে লিখিত হইল । যথা,__ 


গোত্র (ব্রাহ্মণ ) নাম গোত্র (কায়স্থ) নাম 
বাৎসাগোত্র ছান্দড় মহাশয়, গৌতম দশরথ বন্ধু, 
ভরদ্বাজ ও শ্রীহর্যা ত্র শৌকালীন মকরন্দ ঘোষ, 
সাগ্ডিল্য ভট্টনারায়ণত্রী বিশ্বামিত্র কালিদাস মিত্র, 
কাশ্ঠপ এ :.. দক্ষ এ ভরদ্বাজ পুরুযোত্বম দত্ত, 
সাবর্ণ এ বেদগর্ভ এ কাশ্তপ দশরথ গুহ। 


ভরদ্বাজ ও কাশ্শপ এই ছুই গোত্র ভিন্ন ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্তের 
কোন গোত্রেরই একতা নাই। কায়স্থ পরিবাদপ্রিয় মহা্কভবদিগের 
কি কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ ভইল ? বেহায়ার লজ্জা! কোথায়। 

ইতিপুর্বেই বলা হইয়াছে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কুলপরিচয়ের নিমিত্ত 
সাগ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাহাদিগের কুলাচার্য্যপদে নিযুক্ত হইলেন। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, কায়স্থজাতি যদি শুদ্র কিম্বা জারজবংশীয়ের ন্যায় 
হীনজাতীয় হইত, তবে কি মহারাজ আদিশূর কায়গ্ঘবংশাবলীর একা" 
দিক্রমে পরিচয় রাখিবার আদেশ করিতেন ? ন। ভ্টনারায়ণকে ততকাধ্যে 
নিযুক্ত করিতেন । ভট্টনারায়ণও হীনজাতি জ্ঞানে কায়স্থের বৃত্তিভোগী 
হইতে কদাচ স্বীকার করিতেন না, কেননা শৃদ্র বা শৃদ্রাধম অবরজাতির 
গাজনক্রিয়া করা মদ্বঙ্গণের জাতীয় ধর্শ নহে, বিশেষতঃ আবার. তত 
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পূর্ককালের ব্রাঙ্মণেরা' অতিশয় স্বধন্ম নিষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্ত বিশেষ 
বিশেষ যুক্কি বিবেচনা ও তর্ক ঝারমস্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বের সাক্ষ্যদান 
করিতেছে, যেহেতু কারস্থজ্াতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত না হইলে আর 
তত বড় স্বধর্্ননিষ্ঠ পবিত্রাত্ম ও বেদবেন্তা। সাগিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণ 
কারস্থজাত্তির যাঁজনক্রিস্বা কি দানপ্রতিগ্রহ করিতেন না, এবং রাজা 
আদ্িশূরও গে! স্বর্ণ ও গ্রামাদ্ির সহিভ €ৌলীন্য মর্ধ্যান্। প্রদান পূর্বক 
তত সমাদবের সহিত তীাথাদ্িগের পূজ। কক্ধিতেন না। 

সমাগত পঞ্চজন কারশ্থ যে মহদ্বংশীয় ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ 
এই, মহাবাজ আদিশুর থে যজ্ঞ করেন, তাহারা অংশমত এ যজ্ঞের 
যাজ্িক হৃইয়ীছিলেন, এঘং ষিনি যে দেবতার পুজা করিয়াছিলেন, তিনি 
সেই দ্লেবঙায় মাহাস্মা বা নামানুসারে উপাধি প্রাপ্ত হন। যথা, 
ধিনি অগ্রদ্দেবতার অর্চনা করেন, তিনি মিত্র হইলেন । বিনে ইন্জ্ু- 
দেবতার পুজা করিলেন তিনি ঘোষ ও ধিনি অগ্ুবন্তর পুক্গ] করিদলন, 
তিনি বন্্ হইলেন ইত্যাদি” 
ইহা দ্বারা স্পষ্ঠু প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, কাযস্থের শুদ্র বা জারজ সম্তানবৎ 
হীনবংশজা নহেন» কেনন।, তাহা হইলে মহারাজ আঁদিশৃব তাহাঁ- 
দিগকে স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অংশ প্রদান করিতেন না। ইহ] ভিন্ন আর 
একটা কথা এই, মহারাজ অদ্িশ্ব যদি বৈদ্যবংশীয় হইতেন, তবে 
কায়স্তজাতি ক্ষতির বর্ণান্তর্গভ হইয়াও যজ্সের ভাগ পাইবার যোগা কদাচ 
হইতেন না। রাকা আদিত্যশুরেব সহও কায়স্থদিগের স্বজাতিত্ব 
সম্বন্ধ ছিল হলিয়াই তাহার। যজ্ঞের অংশতৃক্ক হইবার উপযুক্ত পাত্র 
হইয়াছিলেন। 

রাজা আদিশূরের পূর্বেোন্কত পত্রে লিখিত রহিয়াঞ্ছে “ সশৃদ্রান্,” 
অর্থাৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণেব সহিত পাঁচজন শূদ্দও পাঠাইয়া দিবেন। এই 
পত্রথানি কাহারও ন্বকপোলকল্লেত বলিয়া জ্ঞান হয়, কারণ, একেতো! 
ব্চনাগুলি প্রাচীন ক্লীতিপন্ধতি মত নহে, তাহাতে আবার “নশূদ্রান্” 


প্রতিবাদ । ৩৫ 


এই পদটী বিগ্ক্ত হইয়ছে। ইহাঁন্তে এই অনুমান স্থির হইতেছে, 
কোন কায়স্থবিদ্েষ্ঠা এই পত্রথানি অঁরং র$ন। করিয়াছেন রাগ দ্বেষ 
ছিংসার বশীভূত হইলে অনিষ্টু কবিবার মানসে লোকে কোন্‌ অলত- 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হয়। যে সময়ে আদিশৃব নৃপতি বঙ্গদেশ শাসন করেন, 
তৎকালীন বঙ্গবাসীরা বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত 
ধেদধর্্ম গরায়ণ রাজ! আদিশুর পাচক্ন বৈদিক্ত্রাঙ্গণ ও পাচজন স্বজা- 
তীয় কায়স্থ পাঠাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জের মহারাজকে অনুরোধ কব্ধি- 
য়াছিলেন। সেই সঙ্গে কি পাঁচজন শৃদ্রেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, 
তাই আদিশুব রাজ। চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন ? বঙ্ছদেশে কি তৎকালীন 
শৃদ্রের অভাব হইগাছিল, তাই তিন্নি কান্যকুজ হইতে পত্র লিখিয়! পাচ. 
জন শূদ্র আনয়ন করিলেন !! *। পাঁচজন ব্রাহ্মণের স্তায় পাচজ্বন কায়- 
স্বেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, বরং একথ!। বলিলেও শোভা পাঁইত, এবং 
যুক্তিসঙ্গত হইত, যেহেতু রাজা আদিশ্ব স্বয়ং কারস্থবংশীয় ছিলেন। 
* যাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি কুটিল, তাহাদিগের অন্ত পাওয়া ভাঁর, 
পরানিষ্ট চিন্তা তাহাদিগের অন্তরাত্মাকে গ্রীস করিয়! রাখিক্নীছে। ভীমদর্শন 
ভৈরবনাদী ভারতপাগরের প্রস্থ-পরিমাণ, অথবা ভীমবিক্রমী ভীষণমূর্তি 
হেমগিরির গগনস্পশী সর্বোচ্চ চুড়ার দৈধধর্য পরিমাণও স্থির হইতে পারে, 
তথাচ খলস্বভাব মিশ্রজাতি কুলধ্বজদ্দিগের এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি 
অন্ুারচিন্ত তুন্ধান্তঃকরণ ব্রাহ্মণের পদ্দের মমক্ষলগেষ্টাকুশল কুটিল বুদ্ধির 
পরিম[ণ হয় না। লবুদশ্দী অথচ ছুষ্টাভিযন্ধিপটু কায়স্থনিন্দকের। “সশূদ্রান্», 
পদটা নিবিষ্ট করিয়া যে কি অভিনন্ধি সাধন করিয়াছেন, তাহা তাহারই 
এবং তাহাদের সরৃশ পর্গ্রীকাতর ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। কায়স্থ 
পরিবাদকদ্দিগের মতে কায়স্থ শৃদ্রজাত্তি হইলেশু নবশাখ গ্রভৃতি আরও 
বিস্তর প্রকায় শুদ্রজাতীয় শাথ। 1ব্দ্যমাধখাক্ষিতে 'প্সশুদ্রান” এই শব্দটা 
ন্বারা যে সুদ্ধ কায়স্থের নির্দেশ হইল, তাহা কিরূগে সিদ্ধ হইতে পারে?। 
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'আময়া যদি ধলি রাজা! আদিশুর ম্বজাতীর পাঁচজন কায়স্থকে আহ্বান 
করিবার সময় তাহাদের সঙ্গে পাচর্জন পাঁচক ব্রাহ্মণকেও পাঠাইবার কথা 
লিখিয়াছ্িলেন, যেগ্তে পাচক বিনা পথে অনাহারে এই পাঁচজন কায়- 
স্থের কণ্ঠ পাইবার সম্ভাবনা ছিল, একথা কি বিশ্বান যোগ্য হইতে 
পাঁরে ? না মুখে তাহা উচ্চারণ ধরিবাঁর যোগা £ তথাচ একথা একদিন 
বলিলেও কতক শোভা পাঁইত, যেহেতু অনেক ত্রাক্ষণই পাককার্ষ্যে 
ইচ্ছাক্রমে প্রবৃভ হইয়] থাকেন, এবং তদ্দারা জীবিকা শির্বাহও করিয়া 
থাকেন। যে পচন ব্রাহ্মণ ও যে পাঁচজন কায়স্থ যজ্ার্থে গৌড়রাজ্যে 
সমাগত হন, তীষ্াদিগের নাঁম, আগমনীয়বাহন, ও পরিচয় | যথা, 
গোৌযানেনাগত। বিপ্রা অশ্বেঘোষাদি কত্রয়1ঃ | 
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃস্তধীঃ ॥ 
ইতি কুলপীযুষ প্রবাহধত কুলী চাঁধ্যকারিক1। 
আদিশুরের সমীপে পঞ্চ কাযস্থ মহাঁকআ্সাদিগের পরিচয় যেরূপ গৌরবে 
দিয়াছিলেন, তাহ] কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। 
ঘোষস্ত পরিচয় | 

স্বরৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতা 

ক্ষিতিদেব পদাম্ুজ চারুরতিঃ | 

মকরন্দ ইতি প্রতিভাঁতি যতিঃ 

দ্বিজবন্দ্যকুলোন্ভবাচাধ্যগতিঃ *%।॥ 

সচঘোষ কুলাম্কুজ ভান্গরয়ং। 

প্রথিমেস্থ বশঃ স্বরলোক বশঃ। 

সতত স্থৃস্থখী স্থমতিশ্চ স্থধী2। 

শরদিন্দু পযোহন্ুধিকুন্দ যশাঃ ॥ 

* গৃতিঃ মনোজ্ঞ ইতিমেদিনী | 
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বসোঃ পরিচয় | 
বহৃধাধিপচক্রবর্তিনো বন তুল্যাবস্থ বংশসম্ভবাঃ। 
বস্থধাবিদিতাগুণার্ণ বৈ নিয়তং তেজধিণে ভবস্তন । 
দ্শরথে! বিদ্িতে। জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ। 
প্রমঃকুলে। 
দ্রশদিশাঁং জয়িনাং শসাঁজয়ীবিজয়তে বিভবৈঃ 
কুলসাগরে ॥ 
মিত্রস্য পরিচয়ঃ | 
যশন্তিনাং যশোঁধরঃ সদাহিসব্ধবসাঁদর2 | 
প্রমর্ত & সত্বমণ্ডহঃ ণ" শরৎ স্থধাহস্বদ্যশঃ | 
প্রতাপতাঁপনোত্তপ দ্দ্বষালি *%* যোষিদ! ণ* লিকো | 
বিভাতি মিত্রবংশসিম্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ ॥ 
দ্বিজালে পাঁলনার্ধকোহপ্যশো। চ ৫ হর্ষসেবকহ । 
কুলান্ধুজ প্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ ॥ 
গুহস্য পরিচয়ঃ | 
অয় গুহকুলো্বে। দশরথাঁভিধানো মহাঁন্‌ 
কুলান্বুজ মধুত্রতো! বিবিধ পুণ্যপুঞ্জান্বিতো । 
নিশম্য গুহভাঁষিতং সকল সভ্যহা স্যং ব্যতৃঙু । 
মবঙ্গ গমনোদ্যতো। বিবিধমান ভঙ্গোয়ত2 ॥ 


* প্রমত্ত। ভীতংন রিপুংহস্তি ধর্মাবিৎ। ভাগবতঃ। 
+ হষ্ঠঃ অমরঃ। 
* শত্রুত্রেণী, অমরঃ। 
1 যৌধষিতঃ, স্ত্রী অমর2 | 
৫ অশোচ অনহক্কতিঃ | ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ | 
১৬ 
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* দভস্য পরিচয়ঃ | 
অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদ গ্রগণ্যঃ কৃতী 
স্বদ্ত কুলসস্ভবে। নিখিল শীন্ত্রবিদ্যোত্তমঃ । 
বিলোকিতুমিহাগতে। দ্বিজবরৈশ্চ রাঁজ্যংপ্রভো 
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো। নিকষ লং ॥ 


কায়স্থ বিদ্বেষের] আপনার মনেই কেন বিবেচনা করিয়া! দেখুন্‌ 
না, এরূপ যশংকীর্তন কি যৎ্সামান্ত দাসের পক্ষে সঙ্গত হয়? স্থধ্যের 
স্তায় তেজস্বী, ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ, দশরথ তুল্য বীর, বেদবেদাস্তে পার- 
্র্পী, পরমার্থনিষ্ঠ, গুরুভক্কি পরায়ণ, প্রজাপালনে রত, ইত্যাদি মহায্মা 
তুল্য ব্যক্তির পরিচয় কি সামান্য দীষের পক্ষে যোগ্য হয়? 

বৈদ্যবংশ সম্বন্ধে আরও একটী কথ| এই, এ্রজাতি এত আধুনিক 
যে অদ্যাপি তাহাদিগের সমাজ মধ্যে সর্বত্র একরূপ আচার ব্যবহার 
প্রচলিত হয় নাই। রাচদেশীয় বৈদ্যবংশীয়েরা সম্প্রতি ১৫ দিবস অশৌচ 
গ্রহণ ও গলায় সুত্র ধারণ করিয়। থাকেন, কিন্ত পূর্ববঙ্গবাসী বৈদ্যের 
অদ্যাপি মানাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন, গলায় হুত্র ধারণ করেন না । 
বৈদ্যজাতি যদি আধুনিক জাতি ন! হইতেন, কিম্বা যদি প্রকৃত বৈশ্ব- 
জাতীয় হইতেন, তবে তাহাদের মধ্যে কতক শুড্রের গ্ভায় কতক 
বৈশ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার প্রচলিত কখনই হইত না। শুনিয়াছি, 
ঢাকার নিকটস্থ রাজনগর গ্রামের বাজ! রাঁজবল্লভ রায় বৈদ্যবংশীয় 
ছিলেন। শতাধিক বৎসর হইল, শ্রী বৈদ্যরাজ € উপাধিধারীরাজ1 ) 
কাযস্থু ত্রাঙ্গণের একজায়ী ক্রিয়ার স্তাঁয় বৈদ্য সমাজের সমুদায় লোককে 
আপনার বাঁটীতে আহ্বানপূর্বক ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ও গলা 





* অহঙ্কার পুর্ব্বক যজ্ঞার্থে আসিয়াছি না কহিয়া, দেখিতে আলি- 
গাছি কছাতে বিনয় গুণে হীন হইলেন, অর্থাৎ আহঙ্কার কর! হুইল। 
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স্থত্র ধারণের অনুরোধ করিয়া আপনার অভিগ্রান় ব্যক্ত করেন, 
ইহার পূর্বে বৈদ্যদিগের মধ্যে মাসীশৌচাদি শূদ্রবৎ আচরণ চির প্রচ” 
লিত ছিল। এই স্মবসরে রাটদেশীয় ১০।১২টা ব্যক্তি মাত্র রাজা রাজ- 
বল্লভ রায়ের অভিগ্রায় মত ১৫ দিবস অশৌচ ও গলায় অযজ্ঞীয় সুত্র 
গ্রহণ করিলেন, এ স্থত্র এক্ষণে অনেকের কটীদেশের অলঙ্কার স্বরূপ 
হইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাঁপী বৈদ্যেরা বংশপরম্পরাগত শূদ্রবৎ আচার 
ব্যবহার আপনাদের মধ্যে প্রচলিত রাখিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন 
পরে রাঁঢদেশীয় বৈদ্যেরা রাজ। রাজবল্লভ রায়ের নবপ্রতিষ্ঠিত বৈশ্ঠবৎ 
ব্যবহার বিস্বৃত হইয়! পূর্বপুরুষের চিরপূজ্য শৃদ্রবদ্ধযবহারানুসারে চলিতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ স্ুত্রা্দি পরিত্যাগ করিয়া মাঁসাশৌচ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন । 

কিছুকাল পরে কলিকাতার অন্তর্গত কলুটোল৷ পল্লীর বৈদ্যবংশীনব 
৮রামকমল সেন ধনে যানে সন্্ান্ত হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে 
কুমারহট্রের কাশীনাথ রায় নামক একজন বৈদ্যবংশীয় তী রাঁমকম্ল 
সেনের নিকট সর্বদাই গতিবিধি করিতেন । তরী কাশীনাথ রায়ের পরা- 
মর্শমতে রামকমল সেন কুমারহট্র প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যদিগকে আপনার 
বাটাতে আহ্বান পূর্বক রাজবল্লভ রায়ের নবান্ুষ্টিত বৈশ্ঠাচার তাহা- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুরোধ করেন ও তত্কালাবধি রাটীস 
বৈদ্যের বৈশ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া আনিতেছেন। বোধ- 
হয় লার্ড বেণ্টিক সাহেবের সময়ে রামকমল সেনের'নৌভাগ্যোদয় হয় 
আমর] একথাও শুনিয়াছি রাঁমকমল সেনের অন্থরোধে বৈদ্যেরা বৈশ্য- 
নাম গ্রহণ করিবার পয এ সেন মহাশয়ের একটী আত্মীয় কোন ক্রিয়ো- 
পলক্ষে তাহার বাটীতে আগমন,করেন। রামকমল দেখিলেন, সেই 
আতীয়ের গলায় শৃত্র নাই, তাই দেখিয়া তীহার হস্ত হইতে হুকাটা 
কাড়িয়া লইয়া আছাড়িয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ করিলেন! 
ইহার মর্ধব কথা এই বোধ হয়, এ আশ্রীয়ের গলার সহ ছিল ন। 
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বলিয়া আপনার হুকায় তাহাকে তামাক খাইতে দিলেন না। দৈবাৎ 
একবার টানিয়াছিলেন বলিয়া হুকাটী অপবিত্র হইয়াছে, এই জ্ঞানে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আত্মীয়কে এইরূপ অপমান কর! সামাজিক শাদন 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। বৈদ্যবংশীয়েরা অন্পসংখ্যক বলিয়াই তাহা 
দিগের সমাজ মধ্যে একাধস্থলে বৈশ্ঠবৎৎ আচরণ প্রচলিত হইতে 
পারিয়াছে। কাঁয়স্থবংশের ন্যায় বৈদ্যবহশ যদ্দি সাগর তরঙ্গের হ্যায় 
[বিস্তীর্ণ হইত, তবে তাহাদ্দিগেয় মধ্যে নবপ্রতিষ্ঠিত বৈশ্তাচার প্রচলিত 
হওয়া যাহার পর নাই স্থৃকঠিন হইয়া! দড়াইত। বৈদ্যদিগের-মধ্যে 
বাছারা বৈষ্তাঁচারী বলিয়! অভিমান করেন, তাহাদ্বিগের. সমাজে যথা- 
বিধি উপপবীত গ্রহণ করিবার প্রথা অদ্যাঁপিও প্রচলিত হয় নাই। 
শুনিয়াছি, এবং একাধস্থলে দেখিতেও পাইয়াছি, বৈদ্যমহাশয়রা 
কর্ণবেধের পর বিপণী ক্রীত একগাছ। সুত্র গলদেশে আলম্বিত করিয়! 
দেন মাত্র, উপনয়ন সংস্কারোচিত শাস্ত্রীয় কোন ক্রিয়াই করিয়া থাকেন 
মা । রাভাআদিশূর যে বৈদ্যবংশীয়্ ছিলেন না, স্থদ্ধ সেই পক্ষটা 
সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত এত কথ কহিবার প্রয়োজন হইল । আমি 
যাঁহা শুনিয়াছি, আমি যাহা শাস্ত্রে পাইয়াছি এবং যাহা যুক্তিসঙ্গত ও 
সত্য বলিয়া! আমার মনে ধারণা হইয়াছেঃ আমি তাহাই মাত্র লিখি- 
লীম। তথাচ যদি অপরাধী হুইয়! থাকি, বৈদ্যমহাশয়ের! ্বীয়গুণে ক্ষম!| 
করিবেন । 

গোশ্বামী মহাশম্» পরে লিখিতেছেন, «“ অতঃপর যজ্জকাণ্ড সমাধ। 
হইলে, উক্ত ব্রাঙ্গণগণ স্বদেশধাত্রার অভিলাষ করাতে, আদিশূর 
প্রথমে অসম্মত হন, এবং বঙ্গদেশে ত্রহ্গচর্য্য পুনঃ প্রচলন মানসে, 
অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে শ্বরাজ্যে ( ব্গরাজ্ে) বাস 
করিতে অনুরোধ করেন, কিস্তু ব্রাহ্ণদিগের নিতান্ত পীড়াপ্ড়ী 
(অনিচ্ছা) দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন, ( অর্থাৎ স্বদেশে প্রতিগমন 
করিবার অনুমতি করিলেন। ) এদিকে ( এ পঞ্চব্রাহ্মণ ) শ্বদেশে প্রত্যা- 
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গত হইলে, তত্রস্থ অপরাঁপর রাহ্মণবর্গ তাহাদিগকে (বঙ্গদেশ হইতে 
প্রত্যাগত ব্রাঙ্গণপঞ্চজনকে ) সমাক্ভুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন, 
সুতরাং নিরুপায় হইয়] স্বপরিবারে পুনর্ধার বঙ্ছদেশে উপস্থিত হন, 
আদিশুরের অন্ুমতিক্রমে সন্মান সহকারে (বঙ্গরাজ্যে) বাস করিত্তে 
লাগিলেন ” 

প্রতিবাদ। এই কয়েক পাতি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন, স্থুলে- 
থক মহামতি গোস্বামী মহাশয়েব| তৎকাঁলে রাড আদিশুরেব সভায় 
উপস্থিত ছিলেন, এবং পঞ্চজন ব্রাঙ্গণের সঙ্গে সঙ্গে কান্ঠকুজদেশে 
শুভগমন করিয়া এ পঞ্চব্রাহ্মণেব যে দুর্দশা হইল, তাহা যেন তাহার! 
চক্ষে দর্শন করিলেন। “কিমাশ্র্যমতঃ পরহ7111 

পাচজন ব্রাঙ্গণ শ্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সমাজভ্রষ্থ হইলেন, ইহার 
অপেক্ষা প্রলাপ বাকা আর কি হইতে পারে? তবে কি বীরসিংহ 
মহারাজ জাতিপাত ধরিবার নিমিত্ব পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গে পাঠা" 
ইয়াছিলেন ? না রাজ আদিশৃর জাতিনাশ করিব'র নিমিত্ত তাহাদিগকে 
বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। পাঁচজন ত্তাঙ্গণের জাতিনাশ হইলে 
আদিশৃরের অপমান হয়, কেননা তাহারই যজ্জে তাভার! ব্রতী হইয়া 
ছিলেন। তবে কি বীরপিংহ মহাঁবাঁজ একটা সুহৃদ রাজার অবমাননা 
করিবার নিমিত্ত পাঁচজনব্রীক্গণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন ? বীবসিংহ 
হৃদ হইয়! রাঁজ। আদিশ্রের অবমানন1 কবিলেন, এ কথ! কি বিশ্বীস- 
যোগ্য? 

সে সময় বঙ্গদেশে আগমন করিলে, পশ্চিম বানী ব্রাহ্মণের জাতি 
চ্যত হইতেন, এইরূপ কি দেশ প্রথ! ছিল? না আদিশূরবাজাঁর যাজন 
ক্রিয়া! করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা ম্বসমাজ হইতে বহিষ্কত হই- 
লেন? গোস্বামী মহাশয় গ্র ব্রাহ্মণ পঞ্চজনের সমাজভ্রষ্থ হইবার কোঁন 
কারণই নির্দেশ করেন লাই। বঙ্গে আপিলে, কি আদিশূর রাজার. 
যজ্ঞে ব্রতী হইলে জাতিনাশ হইবে, বীবসিংহ মহারাজার মনে) যদি 
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এন্ধপ ধাক্সণা কি সংশষ থাকিত, তুবে এ পঞ্চ ব্রাঙ্মণের অভিপ্রায় থাকি- 
লেও এ মহারাজ কদ।চ কতাহাদ্িগকে বঙ্গে পাঠাইভেন না, কি তাহা- 
দিগকে বঙ্গে পাঠাইবার ভার কখনই গ্রহণ করিতেন না। তত্তির 
সামাজিক গোলযোগ থাকিলে, 'তৎসন্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিতাভাস 
তাহার পত্রমধ্যে অবশ্যই প্রকাশ থাকিত, অথব! আদিশ্ররাজার 
গঞ্জে ততৎসংক্রাস্ত অভাবভঃ ছুই একটী আভাস ভঙ্গী অবশ্যই অবগত 
হওয়া যাইত। যদিবল পুর্বোক্ত পঞ্চজন ব্রাঙ্গণ জাতিপাতরূপ ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াও বরঙ্গদেশে আগমন পূর্বর্বক যজ্ঞ কার্ধ্য সমাধা করিয়িছ- 
লেন) এক্খ। যদি বাস্তবিক সত্য হইত, তবে সেই পঞ্চজন ত্রাঙ্গণ 
জানিয়! শুনিয়! স্বদেশে প্রতিগমন করিতে সাহসী হইতেন না, বিশেষতঃণ 
গোস্বামী বলিয়াছেন তাহার! রাজ। আদিশৃক্বের অগ্ুনয় বিনয়ে বাধ্য 
না হইয়াও স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের যদি 
জাতিনাশ হইবারই আশঙ্কা থাকিত, তবে কি তাহার! স্বদেশে প্রতি- 
গমন করিতেন, কখনই করিতেন ন1। 

এই পক্ষ লইয়া অধিক বাগ্বিতগার প্রয়ো্ন নাই। চোর হই! 
ছরি করিতে বলিয়া! সাধু হইয়া দণ্ড প্রদান করা যেরুপ ধর্ম, গোস্বামী 
মহাশয়ের মতে পাচজনব্রাঙ্মণকে বঙ্গে পাঠাইয়া বীরসিংহ মহারাজ অবি- 
কল সেইরূপ ধর্খ দেখাইয়াছেন। এ মহারাজ পঞ্চজনব্রাঙ্গণকে সাদরে ও 
সসম্মানে বঙ্গরাজ্যে পাঠাইয়া দিয়া শেষকালে তাহাদের জাতিনাশ 
করিলেন 1! একি একট। কথার মধ্যে কথা । কায়স্থেরা আজিকাল 
এত নির্বোধ হইয়া! পড়িয়াছেন যে, এবপ হান্তাস্পদ ও অদ্ভুত অমূলক 
কথাও তাহাদিগের মনে স্থান পায় !! ভাল, গোস্বামীর মতে ব্রাহ্মণ- 
দিগেরই যেন জাতি পাঁত হইল, ত্বাহারাই যেন ফোন গতিকে বঙ্গ- 
রাজ্যে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইলেন । তাহাঁদিগের দাসগণের | * 
পরাধ, তাহার! কেন আবার বঙ্গে ফিরিয়া! আদিল, দঁনগণেরও কি 
জাতিনাশ হইয়াছিল?! গোঁশ্বামী মহাশয়ের কি অপূর্ব তর্কজ্ঞান! 
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রাজ] আদিশূর কাযস্থদিগকে যজ্ের অংশ দিয়াছিলেন; সেই! সকল 
আরাধ্য দেবতাদের নাম ও মাহাস্ম্যানুসারে উটাহারা ঘোষ বহু মিআাদি 
উপাধি প্রা্ত হন। তস্তিন্ন আদ্দিশুর সভা আহ্বান পূর্বক সপম্মানে 
তাছাদিগের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন! গে ম্বর্ণ গ্রামার দ্বারা 
তাহদিগের পুজা করিয়া নবগুণ বিশিষ্ট ক্বাযস্থগণকে কৌলীন্য মর্যাদা! 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল অকৃতাঁপরাধে কায়স্থদিগের যদি 
জাতিপাত হইয়া থাকে তো হইয়াছিল। কায়স্থনিনকদিগেব বুদ্ধির 
বড় দৌড়, হাত বাঁড়াইয়! পাওয়া যায় নাঁ। সে কথা যাহা, হউক, 
গোম্বামী লিখিয়াছেন, পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচজন কায়স্থ দাস 
হইয়া আসিয়াছিল! ! 

তত্কালে বুঝি কান্তকুজদেশে কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতি দাস ধৃত্তি 
করিত না? নচেৎ পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন দাদ আসিয়া 
ছিল, তাহারা সকলেই কারস্থৃাঁতীয় হইবে কেন? ততৎকাঁলে কি 
সে দেশে কাহার কুরমী দোসাদাদি জাতির অতান্ত অভাবছিল। ন্তাক় 
মতে কোঁন জাতির অত্যস্তীভাব হয় না। তবে বোধ হয় কৌলীন্ত 
মর্ধযাদোচিত দু্ঈভি নবগুণবিশিষ্ট না হইলে আর কেহ দাঁসবৃত্তির অনুগামী 
হইতে পারিতেন না। আজি যদি বাশেশ্বর পণ্ডিত জীবিত থাকিতেন, 
তিনি কাচ কায়স্থনিন্দকদিগের নিকট কলিক! পাইতেন না। কলির 
মাহাত্ম্য আরও কতই দেখিতে হইবে 1! পাঁচজন কারস্থ পথে রম্থুই 
করিবার নিমিত্ত পাঁচজন ত্রাঙ্ষণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, একথা বলিলে 
যেমন অসঙ্গত বোধ হয়, “পাচজন কায়স্থ দাস হইয়া আসিয়াছিল” 
বলিলেও তদনুরূপ অসঙ্গত বোধ হয়! পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে ফিরিয়া! 
আঙিলেন, তাহাদের সঙ্গে আবাঁর সেই পাঁচজন কাঁযস্থ ফিরিয়া আসিল, 
অপর পাঁচজন নহে, যে পাঁচজন প্রথমে আসিয়াছিল, নেই পাঁচ- 
জনই!!! এমন অদ্ভুত অশ্রাব্য উন্মাদ কথাও লোঁকে বিশ্বাস করিয়! 
আসিতেছে, কি আশ্চর্য্য?! এপর্যযস্ত নাকি কাযস্থের মন্তকে হত্ত 
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বুলাইয়! ব্রাঙ্গণপপ্ডিতেরা উদরপূর্তি করিযাঁ আদিতেছেন, সেই জঙ্তই 
বুঝি কায়স্থের প্রতি তাহাদিগের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায়। তাহারা 
মনে কবেন না ঘে, কায়স্থেরা দাসজীতীয় হইলে বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় 
্রাক্মণ পর্ডিতকেই পতিত হইতে হয়, যেহেতু ভদ্রবংশীয় ব্রাঙ্গণ মাত্রই 
কাযস্থের যাজন ক্রিয়া করিয়া থাকেন, শুত্রের যাঁজকতা করিলেই যে 
ব্রাঙ্গণদিগকে পতিত হইতে হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ! তত্তিন যদি পাঁচজন 
কায়স্থ দাসই হইয়া আপিয়। থকে, তাই বলিয়। সমগ্রকায়স্থজাতি দাঁস 
ংশীয় হইবে কেন? এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের বাঁটীতে 
পাককাধ্য করিয়াছে বলিয়! কি সমগ্রত্রাঙ্গণজাতি পাচকবংশীয় হইবে? 
কিম্বা এক ব! ততোধিক বেদে বাগ্দি, ডোম চগ্ডাল, বেশ্তা প্রভৃতি 
অন্ত্যজ জাতির যজনযাঁজন করিরা থাকে বলিয়া কি সমুদায় ব্রাঙ্মণই 
হীনজাতীয় ব্রান্ষণ হইবেন£ একজন ক্রাঙ্গণ যদি শৃদ্রজাঁতি প্রাপ্ত হন, 
ভাই বলিয়া! কি সমুদ্রার ব্রাহ্মণজাতি শুদ্রপদবাচ্য হইবেন । তত্তিন্ন এক 
জাতির সহিত অপর লাতির কি কখন আদান প্রদান চলিয়! থাকে ? 
কন্ঠা দান, কন্তা গ্রহণ, আহার ব্যবহার, লোকলৌকিকত1 প্রভৃতি 
কতকগুলি সামাজিক নিয়ম আছে, সে নিয়মটি পরস্পর বিরুদ্ধজাতি 
হইয়া উভয়ের মধ্যে কখনই প্রচপিত হইবার নহে, সেটি নিতাত্ত সমাজ- 
বিরুদ্ধ ও রাজধর্ম বিরুদ্ধ] এ নিয়ম রাজারা কখনই বলপুর্বক প্রচলিত 
করিয়া! থাকেন না। 

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঁজপেয় যঙজ্জোপলক্ষে ক্ষত্রিয় স্থলে 
কায়স্থ জাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মহারাজের ভ্রম 
হইয়! থাকিবে; ভ্রম হইবাঁরও সম্ভাবনা ছিল, যেহেতু বিস্তর বিদ্যা- 
বিশারদ শান্ত্রতত্বজ্ঞ ব্রা্গণ মহারাজের সভাপগ্ডিত ছিলেন। তাহারা 
কিন্ত যত্তই বিদ্বান হউন, বোধ হয়, বিদ্যাশূন্য কায়স্থনিন্মকদিগের 
তুল্য তত্বদর্শী ছিলেন না। এই যজ্জে শূড্রস্থলে গোপজাতিৰ আহ্বান 
হয়। মুরারি নামে একটী গোপসস্তান এ বজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন, 
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কালুঘোঁষ ত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া তিনি দদেগাপ 
হইতে পারেন নাই। সেইজন্য ““মুরাম্ির বাজিল মুরলী” এই প্রবাদ তৎ- 
কাল হইতে প্রচলিত আছে। আরও শুনিয়াছি, এ যজ্জনভায় এই ব্যাবস্থা! 
স্থির হয় যে, উচ্চবর্ণের অন্ন অনুচ্চবর্ণকে অবন্ই গ্রহণ করিতে হইবে। 
সেই সময় বৈদ্যমহাশয়েরা হীনজাতিহেতু কায়স্থের অন্নগ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ লোক পরম্পর! শুনিয়া আসিতেছি। কিন্ত 
ছুঃখেরবিষয় এই যে, কায়স্থবিদ্বেষীরা সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন না, 
থাকিলে বোধ হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র, বাণেশ্বর কমলাঁকান্ত প্রভৃতি 
যৎ্সামান্ত পণ্ডিতদ্দিগের ব্যবস্থানুবত্রী হইয়া কখনই চলিতেন ন1। 
গোস্বামী মহাশয় ভূমিকাতে নিতান্ত ছঃখ প্রকাশ করিয়। লিখিয়াছেন, 
তাহার এই সদেগাপসংহিত1 লেখা বৃথা, যেহেতু কারস্থের যে প্রধান 
সেই প্রধানই চিরকাল থাকিবেন। তাহার মুখে এইরূপ আক্ষেপোক্তি 
শুনিয়া আমাদেরও মনে ছুঃখ হইতেছে । কায়স্থজাতি দাতা, বিদ্বান, ধনী, 
মানী, জ্ঞানী, গুণজ্ঞ, সন্ত্ান্ত, দয়াবান্‌ সত্যবান্‌ ও স্ুসভ্য। এত" 
ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সদ্‌্গুণে ভূষিত, আচার ব্যবহারে প্রায় বরাহ্গ- 
ণের তুল্য, রীতি প্রকৃতিতে ক্ষত্রিয় তুল্য, *গ! ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, অথচ 
সেই কায়স্থের। প্রাধান্য করিয়া আপিতেছেন, গোশ্বামীর মনে ইহাই 
বড় ছুঃখ রহিয়া গেল। যদি হাড়ী ডোম চগ্ালাদি অন্ত্যজজাতিরন্ঠায় 
কায়স্থের আচার ব্যবহার ও রীতি প্রকৃতি হইত, তবে বোধহর, তাহারা 
গোস্বামী মহাশয়ের স্নেহ ও সমাদরের ভাজন অবশ্তই হইতে পারিতেন। 

গোস্বামী মহাশয় তাহার পর লিখিতেছেন, “মহারাজ আদিশুর 
এই ব্রাঙ্গণগণের পরিচাঁর ক্দিগকে. এতদ্দেশীষ ত্রাক্ষণ ভৃত্যকরণ ( আধু- 
নিক কায়স্থ) জাতিভুক্ত করিয়া দিলেন, উভর জাতির কার্ধ্য একপ্রকার 
বশতঃ কেহই কোন আপত্তি উথাপন করিল না। এইরূপে পাঁচজন 
কান্তকুজ ব্রাহ্মণ পরিচাঁরক. এদেশীয় কায়স্থ হইয় "গাজি পর্য্যস্ত কায়স্থ 
বলিয়া পরিচয় দিতেছে”? 

১৭ 
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প্রতিবাদ । কায়স্থ মাত্রই যে করণজাতীয় নে, সে বিষয় প্রমাঁণ ও 
ৃষ্টান্তাদির দ্বারা পূর্বে সপ্রমাণ কা! হইয়াছে, শথাচ ছুই একটা উদদা- 
হরণ এস্বলেও দেওয়া যাইতেছে। ব্রাঙ্গণজাতির মধ্যে গোসম্বামীদিগের 
একটী স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এই সমাজের ব্রাহ্ধণেরা ম্বর্ণকার প্রতৃতি 
অস্পৃশ্ত জাতির যাজ্যক্রিয়া৷ করিয়া থাকেন, কিস্ত অপরাপর অনেক 
সমাজের ব্রাহ্মণের এ সমস্ত অনাঁচরণীয় জাতির যাজাক্রিয়া করা দূরে 
থাকুক্‌, তাহাদিগের স্ংস্পর্শে ও সংসর্গে আপনাদিগকে অপবিত্র 
জ্ঞান করেন, এবং অশৌচান্তের রীতির ন্যায় শ্লান করিয়া শুদ্ধ হন। 
যজনযাজন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নিজবৃত্তি, তথাচ জাত্তি বিশেষের মধ্যে 
দেই যাঁজ্যক্রির1 করিয়া, এক ব্রাহ্ণসমীজের মধ্যে নানাবিধ ইতরবিশেষ 
সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে । এক্ষণে যেমন ব্রাঙ্গণ বলিলেই গোন্বামী 
বুঝায় না, কি যেমন গোস্বামী বলিলেই সমগ্র ব্রাঙ্গণজাঁতি বুঝায় না, 
সেইরূপ করণ বলিলেই সমগ্র কারস্থ বুঝাইবে না, কিকায়স্থ বলিলেই 
করণজাতীয় হইবে না| যেমন গোস্বামীরা হীনজাতির যাজ্যক্রিয়া 
করেন বলিয়া কি সমগ্র ব্রাহ্গণজাতিকে গোস্বামী সমাজের অন্তর্গত 
বলিয়া স্থির করিতে হইবে? সেইরূপ করণঙ্গাতীয়কায়স্থের সেবাবৃস্তি 
করে বলিয়। কি সমগ্র কায়স্থজাতি এ করণজাতি তৃক্ত হইবেঠ এক 
গোম্বামধী সমাজ মধ্যেও ইতরবিশেষ বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা 
শাখা বিদ্যমান আছে, তবে কি গোস্বীমী বলিলেই নিত্যাননের 
সম্ভান বুঝাইবে? না, হরিদাস, কঞ্দাস কি সনাতন গোস্বামীর বংশ 
বুঝাইবে ? | শুনিয়াছি সনাতন গোস্বামী হিন্দু ছিলেন না, তিনি 
ফকিরের বেশে কাশাধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার 
মতাবলম্বী হন| এতপ্তিন্ন বীরভদ্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি গোস্বা- 
মীর সমাজ আছে, মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া গোস্বামী মাত্রেরই নিজবৃত্তিঃ ভবে 
কি একবূপ ব্যবসায়ী বলিয়া সকল জাতীয় গোম্বামীরা এক শ্রেণীভূক্ত 
হইবেনঃ তবে কি নিত্যানন্দ সন্তানের সহিত বীরতদ্র কি সনাতন 
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গোশ্বাধমীর সম্তানগণের কোনপ্রকার শ্রেণীগতঞ্জঠাভেদ থাকিবে নাঃ 
বৈদ্যজাতীয় কি কায়স্থজাতীয় গোম্বীমী, এবং রা্মণজা্তা গোস্বামী, 
এই উভয় জাতীয় গোস্বামীর সন্তানেরা একরূপ ব্যবসায়ী বলিয়া যি 
একবংশীয় সন্তান হয়, তবে ক্ষত্রিয়াস্তর্গত কাঁয়স্থ সন্তানেরাও করণবংশীয় 
বলিয়া স্থির হইবে । অত্রিস্থতির ৩৭১ শ্রোকে প্রকাশ আছে, এক ব্রাহ্মণ- 
জাতি দশবিধ 1 যথা, দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শর, নিষাদ, পাশ, 
য়েচ্ছ, ও চণ্ডাল। কায়স্থ প্রতিপক্ষদ্দিগের মতে চগাল, শ্লেচ্ছ ও নিষাদাদি 
ব্রাহ্গণের সহিত দেব মুনি ও দ্বিজাদি ব্রাহ্মণের কোন প্রভেদ থাকা 
উচিত নহে । 

কায়স্থ নিন্দকেরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন, সকল জাতির মধ্যেই 
উত্তমাধম মধ্যম এই ত্রিবিধ শ্রেণী বিদামাঁন আছে, এবং একরপ ব্যব- 
সায়ী হইলেও অবস্থাভেদে বিস্তর ইতরবিশেষ হইয়া! থাকে । তত্তিন্ন 
করণজাতির মধ্যে কেহই কোঁলীনযপদে প্রতিষ্টিত হন নাই, বিশেষতঃ 
কুলীন শবে শ্রেষ্ঠ ব! উৎ্কৃ্ঠ বংশোভ্ভব বুঝায়। যথা, তস্যাপত্যমিত্যর্থে 
কুল শব্দাদীনপ্রতায়েন কুলীন ইতি পদসিদ্ধিরিতি। তবে কি রাজ আদি 
শূর পাঁচটি সৎকুলজাত কায়স্থ সন্তানকে বংশ মর্ধ্যাদীজ্ঞাপক কৌলীন্য- 
পদ প্রদানপূর্ধক তাহার্দিগের পুজা করিয়া শেষকালে করণজাতীয় . 
করিয়া দিলেন!!! 

মূর্খপুত্রঃ স্ব তাতন্য ক্লেশো মাতুশ্চ কণ্টকঃ। 

মূর্খ স্বকীয় তাতস্য সুপদেশং বিগহৃতে ॥ 

একরূপ ব্যবসায়ী হইলেই যে এক জাতিভূক্ত হয় না, তাহার অপর 
দৃষ্টান্ত এই, ইদানীস্তন কতশত ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহিত একরূপ রাজকীয় 
কার্যে অথবা একরূপ বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছেন | গোঙ্সামী; 
দিগের মতানুসারে সেই সকল ব্রাহ্গণগণ্কে কায়স্থ ভ্তাতিভুক্ত করিলে 
কেহ কোন আপত্তি উাপন করিতে পারেন না, যেহেতু উভয়ই একরূপ 
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বাবসায়ী। যদ্দি একদ্ধপ ব্যবসায়ী হইলে একজাতি কি একশ্রেণীভুক্ত 
হওয়া উচিত হয় তবে পাচক ব্রাঁ্ণেরা, মুনলমান বা মগ বাবুর্চির 
(পাচকের ) জাতীয় হউক, তবে যাজ্যকারী ব্রাহ্মণের! মোল্লার * জাতীয় 
হক, তবে অধ্যাপক ব্রাঙ্গণেরা মৌলবী জাতীয় হউক, এবং তবে 
অস্পৃশ্যজাতির যাজ্াক্রিয়াকারী ব্রাহ্মণের! শ্বধর্শননিষ্ঠ অশৃদ্রপ্রতিগ্রাহী 
সন্বংশ যাঁজক ত্রাক্মণের সহিত সমতুল্য হউক। বুদ্ধিটার কি আয়তন, 
'আকৃড়িয়া ধর] যায় না। 

গোস্বামী পরে লিখিতেছেন, “যাহা হউক, মহাত্মা আদিশুরের 
মৃত্যুরপর ছয়জন উত্তব্বধিকারী ক্রমান্বয়ে বঙ্গসিংহাসন অধিরোহণ 
করেন, অবশেষে বৈদাবহশীয় সেনোপাধিধারী বশ্লাল বাজপদে প্রতি- 
ঠিত হইলেন। ইনি অতিশয় শীস্ত দাস্ত ক্ষমাশীল ও গুণপক্ষপাতী রাজ। 
ছিলেন, -এইজন্য মহামান্ত আদিশুরানীত ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে ফাহার! 
আচার, বিনয়, বিদ্য1, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ, দান এই 
নব গুণবিশিষ্ক ছিলেন, তাহাদিগের সন্মান ও প্রাধান্তের নিমিত্ত মহণমান্য 
পুরঃদর কুলীন উপাধি প্রদ্দান করিলেন +৮। 

প্রতিবাদ । কায়স্থবিদ্বেষক অবতারের! এন্সলে ইতিহাস প্রভৃতি 
শান্ত দৃষ্টির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান কবিয়াছেন, বুযুৎপত্তি প্রদর্শনেরও 
একশেষ করিয়াছেন । রাজা আদিশূর হইতে ক্রমান্বয়ে পাঁচজন উত্ত- 
রাধিকারীর পর রথুদেব রাজ! হন, ইনি ৬২ বৎসর রাজত্ব করেন, রঘু- 
দেবের পরেই গিরিধর, এই গিরিধর ৮* বৎসর কাল রাজ্যশাসন করেন | 
কায়স্থজাতীয় সেনবংশের প্রথম রাজা স্থকপেন, ইহার পুত্র বল্নালসেন, 
এই বল্লালসেন গৌড়ছুর্গ নির্মাণ করেন। রাজা আদিশুর কি রাজা 
বল্লালসেন যদি বৈদ্যবংশীয় হইবেন, তবে তাহারা হ্থজাতীয় বৈদ্যধংশের 
সম্মান ন] করিলেন কেন? তাহারা বৈদ্যবংশীয়্ হইলে অবশ্যই কৌলীন্ত 


* মুসলমানের মধো যাহার! যাজ্যক্রিয়া করে তাহারে মোল্লা কহে। 
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মর্যযাদ। গ্রদানপূর্ব্বক বৈদ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেন, এবং বৈদ্যরাও 
রাজবংশীয় বলিয়া অবশ্যই প্রাধান্যপদ্ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন | 
রাজা বল্লালমেন নবগুণবিশিষ্ট ব্রাঙ্গণগণকে কৌলীন্যমর্ধ্যাদ1 প্রদান 
করিলেন, ইত্যাদি লিখিয়া গোস্বামী আপনার অনভিজ্ঞতা ও অপার- 
দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। বল্লালসেনের দ্বারা কৌলীন্য মর্যাদার 
স্ষ্টি হয় নাই, রাজ! আদিশুরই এ মর্যাদার মূলাধার। তাহার প্রমাণ 
এই যে, পুরুষোত্তম দত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচয় না দিয়া আপনার পরিচয় 
আপনি দিয়াছিলেন, তত্ডিন্ন তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, “আমি 
সুদ্ধ আপনার নিমন্ত্রণের অনুরোধে আসি নাই, আমার বঙ্গবাঁজ্য দেখি- 
বারও অভিলাষ ছিল”। এই সকল কথা বলাতে রাজীজ্ঞাবহেলন ও 
ব্রাহ্মণের অবমাননা কর! হইল, ইহাতে করিয়া পুরুষোত্তম দত্ত অবিনয়ী 
হইলেন, ও সেইজন্য রাঁজ৷ আদিশুর তাহারে নিল করিলেন, যেহেতু 
বিনয় নবগুণাস্তর্গত একটা প্রধান গু৭। যথা,-- 


রাজা কন্‌ নবগুণ কুলীনের মূল। 
বিনয় অভাবে দন্ত হইল! নিক্ষ,ল ॥ 


এতদ্বারাস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, রাজা আদিশৃরই কৌলীন্য পদের 
স্্টি করেন, রাঁজ! বল্লালদেন করেন নাই। বল্লালসেন স্থুদ্ধী কায়স্থ . 
ব্রাহ্মণের মেল বা থাঁক বদ্ধ করিয়/ছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও প্রমাণ 
এই, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষ, বস্তু, মিত্র ইত্যার্দি কৌলীন্য 
বিজ্ঞাপক উপাধি গুলি রাজা আদিশ্‌র কর্তৃক প্রদত্ব হয়, এবং বংশাবলীর 
পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উক্ত মহারাঁজ ভট্রনারায়ণের উপর 
কুলীনদ্দিগের কুলপত্র লিখিবাঁর ভারার্পণ করেন। কৌলীন্য মর্যাদা 
ভিন্ন মহারাজ আদিশুর যজ্ঞের দক্ষিণাশ্বরূপ গ্রাম ধন ও ধেন্ু প্রভৃতি দান 
করিয়! পঞ্চন্রাক্গণের সহিত তুঙ্যরূপে সমাগত পঞ্চজন কাঁয়স্থকে কৌলীন্ত- 
পদ্দে প্রতিষ্ঠিত করেন | গোস্বামীর মতে রাজ] আদিশূর তাহার পরমারাধ্য 


৫৩ প্রতিবাদ। 


সেই পাচজন কায়স্থকে করণজাতিভূক্ত করিলেন! !! এপ প্রলাঁপবৎ 
উন্মাদবাঁকা ধাহার! সত্য ও সঙ্গত ঝলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশাই 
মুর্খাবতার সন্দেহ নাই। 


মুর্খপুত্রশ্চ শোকার্ডাং কুরুতে নিজমাতরং । 

রাজা আদিশুর যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্র- 
মাণ করা হইয়াছে, শ্থুতরাং তৎসন্বন্ধে আর কোন সংশয় নাই । বিশে- 
যতঃ সাহার অধিকারকালে বৈদ্যবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল কি না 
সন্দেহ । বৈদ্য নামে কোন বশ যে তত্কাঁলে বিদ্যমান ছিল না, তাহা 
পূর্ধবপূর্বব পৃষ্ঠায় সদ্যুক্তি হ্বার! স্থিরীকৃত হইয়াছে 

এক্ষণে পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, ভাল, আদিশুর রাজা 
?বদাবংশীয় নাই হউন, রাজ! বল্লালসেন এ বংশীয় না হইবেন কেন? 
ইহার উত্তর এই, রাজা বল্লালসেন যৎকাঁলে কায়স্থ ব্রাহ্মণের মেল বদ্ধ 
করেন, বৈদ্যাবংশীয় হইলে অবশ্ঠই তিনি তৎকালে তাহার স্বজাতীয় 
বৈদযসমাজের মধ্যে কোনথকাঁর কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত করিতেন। 
তাহা যখন করেন নাই, তখন' রাজা বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন 
না ব্লিয়াই অবশ্যই স্থির করিতে হইবে, কেন না, আপনার অন্ুরূপ 
স্ববংশের সম্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া কে কোথায় বংশাস্তরের কুলগৌরব 
সংস্থাপন করিয়া থাকে । বৈদ্যদিগের রাজদত্ত কুলকারিক] ও কুলাচার্যা 
প্রভৃতি বংশ মর্যাদার কোন নিদর্শন নাই, অথচ মূর্থেরা বহ্বাডূম্রে 
বলিয়া থাকে, বল্লালসেন বৈদ্যবংশীয় ছিলেন | 


প্রায়োমুর্খ পরিভববিধো নাঁভিমানং বিধত্তে। 

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন অপর কোন জাতিই রাজপ্রসাদ্দে কৌলীন্ 
পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই$। তবে কি ততকালে বৈদ্যবংশীয়ের মধ্যে কেহই 
নবগুণ কি নবগুণান্তর্গত কোন গুণবিশিষ্ঠ ছিলেন না? তাই বুঝি 
শৌস্বামীর বৈদ্যরাজা বল্লালসেন স্বাহাদিগকে কৌলীন্যসম্মীনে বঞ্চিত 


প্রতিবাদ । ৫১ 


করিয়াছেন? এ মুক্তিটা মন্দ নহে, দুরদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে । 
ধাহার! এরপ যুক্তি লইয়া ঘর করেন, তীহাদেক তুল্য বিজ্ঞলোক মধ্যে 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে এই বঙ্গভূমি স্বর্গভূমি হইয়া উঠিবে। তবে 
কথ! এই, যে বংশ নবগুণে কি নবগুণের কোন গুণে পরিচিত হইবার 
যোগ্য নহে, অর্থাৎ যে বংশে নবগুণের কোন গুণই নাই, পূর্বকাঁলের 
রাজাবা সে বংশকে ভদ্রবংশের মধ্যেই পরিগণিত করিতেন লী 1 নতুবা 
রাজা রলল/লসেন গোস্বামীর মতে বৈদাবংশীর হইয়া শ্বজাতীয়দিগকে 
কৌলীন্ত মধ্ধ্যাদারূপ পবিত্রপদ্দ হুইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিতেন ন।। 
গোস্বামীর মতে রাজা বল্লালসেন যদি বৈদ্যজাতীয় হন, তবে অবশ্তই এঁ 
বৈদ্যবংশটীকে অসৎকুলজাত বলিয়! শ্বীকার করিতে হয়, তবে কি রাজা 
বল্লালসেন অসন্ধংশের সন্তান ছিলেন? এতছুচ্চ গৌরব অপেক্ষা বশ্লাল- 
রাজকে কায়স্থ বলিয়। গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, নচেৎ তাহাকে 
অবংশজ বলিয়া পরিবাঁদগ্রস্ত হইতে হয়। ফলিতার্থ বল্লালসেন যথার্থই 
কাঁয়স্থবংশীয়, বৈদ্যবংশীয় হইলে অবশ্াই তিনি কৌলীন্ত মর্ধ্যাদ। প্রদান- 
পূর্বক শ্বজাঁতির মান গৌরব সম্যক্রূপে সংস্থাপন করিতেন) মহারাজ 
আদিশূর ও মহারাজ বল্লালসেন যে, কায়স্থ কুলভূষণ ছিলেন, তাহা! কর্ণেল, 
মাডুইন্‌ সাঁহেব কর্তৃক ইত্রার্জী ভাষায় অন্ুবাদিত আইন আক্বরী 
গ্রন্থে লিখিত হিন্দু রাজাবলীর তালিকা * দৃষ্টি কৰিলে নিশ্চয় বলিয়া 
গ্রতীত হইবে । রাজ! বন্লালসেন বৈদ্যবংশীয় বলিয়! যে সে অনভিজ্ঞ 
লোকের মুখে শ্ুত হইবার তাৎপর্য এই, সর্বপ্রথমে ত রাজ! বৌদ্ধধর্ধা- 
বলম্বী ছিলেন, কিপ্ত শেষাঁবস্থায় বৈদিক ধর্মে শ্রদ্ধা জন্মিবায় বর্ণশ্রেষ্ট 
ব্রাহ্মণ, ও দ্বিতীয় শ্রে্ঠবর্ণ ক্ষত্রিধাস্তর্গত স্বজাতীয় কায়স্থগণের প্রতি যথেষ্ঠ 
শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করেন, এবং নবগুণাঙ্থপারে তাহাদিগের মধো 
মেলবদ্ধ করিয়! মকলের তক্তিভাজন ও প্রতিষ্ঠাতাজন হন । পুর্বে তিনি 


* প্রতিবাঁদাভাসের পৃষ্ঠায় ই তালিকা নিবেশিত হইয়াছে। 


৫২ প্রতিবাদ । 


বৌদ্ধধন্ম্শ ছিলেন বলিয়া “ বল্লালসেন বৌদ্ধ ” এই নামে পরিচিত হন। 
&ঁ বৌদ্ধ শবটা ক্রমে ক্রমে বিকৃত ইয়া! বৈদ্যশব্ে পরিণত হইয়াছে । 
যে শব্দগুলি সুখে উচ্চারিত ন] হয়, লোকে প্রায়ই তাহা বিকৃত করিয়া 
তুলে, যেমন, গোস্বামীর স্থলে গৌনাই, মুখোপাধ্যায়ের স্থলে মুখধ্্যে, 
গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থলে গাঙ্গুলী, ইত্যাদি। মহারাজ ব্লালসেনও সেইরূপে 
বৌদ্ধস্থলে বৈদ্য হইয়। পড়িয়াছেন। স্থখে উচ্চারণের নিমিত্ত কোমল 
ও লঘু শব্ধ ব্যবহার কর! লোকের স্বভাবসিদ্ধ, ও সেইজন্য কষ্টসাধ্য 
শব্বগুলির পরিবর্তে স্থখসাধায অপশব্দের ব্যবহার হইয়! থাকে, এ রীতি 
সর্বকালে ও সর্ধদেশে প্রচলিত আছে ;--যেমন গ্র'মের পরিবর্তে গা, 
গঙ্গার পরিবর্তে গাও গৃহের পরিবর্তে ঘর, ইত্যাদি বিস্তর দৃষ্টান্ত আছে । 
বললালসেন যে বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, তাহার আরও একটা যুক্তি এই, 
জাতিবাচিক শব্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ হইবার রীতি কোন দেশে ও কোন 
কালে প্রচলিত নাই, বরং নামান্তে ধন্দ্দ বিশেষের মতবোধক শব দ্বারা 
পরিচিত হইবার রীতি চিরকালই প্রচলিত আঁছে। যেমন রাঁজ। দেবী- 
কৃষ্ণ কাঁয়স্থ, কি রাজ! উপেন্ত্রকৃষঃ, রাজা! আনন্দকৃষ্ণ কায়স্থ এরূপ জাতি 
বাঁচক শব্দ নামান্তে প্রযুক্ত হইয়া আখ্যাত হইবার রীতি কুত্রাপি শুনিও 
নাই এবং দেখিও নাই। ব্বং রামশবণ ধুন্দপস্থী, সথুরালাল নানকপন্থী 
মিট্ঠূলাল কবীর পন্থী, রাধার বৈধ্ব, কৃষ্চদান বৈরাগী ইত্যাদি ধর্ম 
বিশেষের মতবোধক শব্ধ নামান্তে যুক্ত হইয়া পরিচিত হুইবাঁর রীতি 
সর্বত্র প্রচলিত আছে । বৈদ্য শব্দটী জীতিবোধক, ধর্শ বিশেষের মত- 
বোৌধক নহে, সেই জন্ত “বল্লালসেন বৈদ্য” বলিলে জাতিবোধক শব 
দ্বারা পরিচিত হওয়া হয়, সে রীতি কিন্তু অপ্রচলিত ও অপ্রপসিদ্ধ। বৌদ্ধ 
শব্টী ধর্ম বিশেষের মতবোধক ॥। অতএব এস্থলে বৌদ্ধ শব্ষের পরিবর্তে 
অপেক্ষাকৃত স্ুখোচ্চারিত বৈদ্য শব্দটী যেব্যবস্ৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই | এভাবতা সপ্রমাণ হইতেছে, সর্বপ্রথমে “বল্লাল- 
সেল বৌদ্ধ” এই মতবোঁধক শব্দ দ্বারা প্ররাজা লোক-সমাজে বিখ্যাত 
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হন, কালক্রমে এ বৌদ্ধশবদটী কষ্টপাধ্য উচ্চারণহেতু বিকৃত হইয়! তদপেক্ষ। 
স্থখোচ্চারিত বৈদ্য শবে পরিণত হইয়ীছে। 

গ্রনিদ্ধি সংস্কৃত পণ্ডিত ও রাজদত্ত “উপাধ্যায়*-উপাধিধারী শ্রীধুক্ত 
রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর রহস্যপন্দর্ভে প্রকাশ করিয়াছেন) মালদহ 
গ্রামে ও ঢাকা নগরে যে ছইথানি তাত্রশাসন * ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত 
হওয়া] গিয়াছে+ তন্দ্ারা মহারাজ বল্লালসেন কায়স্থবংশীয় বলিয়। স্থির 
হইতেছেন। এ তাত্রশাসনে বল্লালসেনের নাম সহিত তাহার পূর্ব- 
পুরুষের ও পুত্রপৌত্রের নামোন্নেখ পর্যন্ত রহিয়াছে । বল্লালসেন ষে 
কায়স্থবংশীয়, তৎসন্বন্ধে এ ছুইখানি তাম্রশাদন অত্রান্ত প্রমাণ স্বরূপ । 
রাঁজাবলী ও ছুর্গীবিলাসার্দি যে ছুই একখানি যৎসামান্ত অর্বাচীন গ্রন্থে 
বল্লালদেন বৈদ্যবংশীয় ব্লিয়! উন্নিখিত হইয়াছেন, সে হুদ্ধ গ্রন্থকাঁর- 
দিগের অনবধানতা ও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
অর্থাৎ লৌকের মুখ হইতে গ্রস্থকারদিগের কর্ণকৃহরে যেরূপ শব প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, তাহারা! সেইরূপই লিখিয়াছেন। তীহারা শুনিয়াছেন বল্লালসেন 
£বৈদ্য””, গ্রন্থেগু লিখিয়।ছেন বলালদেন “বৈদ্য” । সামান্ত কথোপকথন- 
স্থলে লোকে অকোমল শব্বগুলি বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করে না, অনেকে 
করিতেও পারে না, তাই « মহারাজ বল্লালদেন বৌদ্ধ” স্থলে বৈদ্য 
বলিয়া কতক গুলি জ্ঞানতুর্বল নির্বোধ অর্ধাচীন লোকের মধ্যে পরিচিত 
হইয়াছেন। জাতিবোধকশব্ধ দ্বারা কাহারও যে নামনির্দেশ হইয়া 
থাকেনা, সে বিয়য় পূর্বের স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । রাঁজাবলী ও 
হুর্গীবিলাস গ্রন্থের গ্রন্থকাঁরেরা যেরূপ ভ্রমে পড়িয়া রাজা বল্লালদেনকে 
বৈদ্য বলিয়! উক্ত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরের ভূতপূর্র্ব লব্ধনামা ইংরাঁজ 
গ্রন্থকার মাস্মান্‌ সাহেবও অবিকল সেইরূপ ত্রমে পতিত হইয়াছেন । 


* তাত্র পত্রে দানপত্র লিখিয়াদিবার রীতি পুর্র্বকার হিন্দু রাজাদিগের 


মধ্যে প্রচলিত ছিল, এ দানপত্রের নাম তাঅ্শানন। 
টি 
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এই গ্রন্থকার তাহার বেতনভোগী একজন পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতের মুখে 
শুনিয়া বল্লালকে বৈদ্যবংশীয় বর্লিরা উক্ত করিয়াছেন। ইহার পর 
কৌলীন্তপ্রথার নিন্দা করণানন্তর গোস্বামী মহাশয় তদীয় প্রথর বুদ্ধির 
আরও অতিরিক্ত বেগ দেখাইতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “বল্লাল- 
সেন এইরূপে ব্রাহ্গণদিগের কৌলীন্তপ্রথা সংস্থাপন পূর্বক তাহাদিগের 
ভৃত্যদিগের বিষয়েও সনোযষোগী ভইলেশ । উজার এতদ্দেশীয় করণ- 
জাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া নিরতিশয় যত্ত্র সহকারে প্রভূসেব। করাতে 
বল্লালের আদেশাহুসাবে ঘোষ বন্গু মিত্র প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পুর্ব্বক 
কুলীন নামে খ্যাত হুইল, এব অপরাপর কায়স্থদিগের সহিত আহার 
ব্যবহার আদান প্রদান করিতে লাগিল ”। 

প্রতিবাদ কারস্থের প্রতিপক্ষের! পুর্বোক্ত যে করেকটী কথ! লিখি- 
য়াছেন, তাহার কোনটাই সমূলক বা স্থুসঙ্গত নহে । প্রথমতঃ বল্লালসেন 
দ্বারা কৌলীন্যপদ আদৌ সংস্থাপিত হয় নাই, ইহা পূর্বেই সুসঙ্গত 
যুক্তিও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । বদি তত্কাঁলে সমাগত 
পঞ্চজন কায়স্থ করণজাতীয়ের সহিত একজাতীয় হইয়া, পরস্পর আহার 
ব্যবহার ও আদাঁন প্রদান করিত, তবে অবশ্ঠই দেই গথা একালপর্যস্ত 
প্রচলিত থকিত । যখন ক্ষত্রিপ্নকায়স্থের একটা পৃথক্‌ সমাজ নির্দিষ্ট আছে 
দেখা বাইতেছে, তখন কায়স্থ ও করণেবা উভয়ে একনমাজ ও একজাস্টি- 
ভুক্ত হইয়াছে একথা ব্যক্ত করা আর গ্রলাপোক্তি করা একই কথা। 
বোধহয় এরূপ অনঙ্গত কথা গোস্বামীর জ্ঞানপুর্বক কদাচ লিখেন নাই, 
কথাটা গোস্বামীর মভন হর নাই, মেষ স্বামীর মতনই হইয়াছে । 
যাহাদের বোঁধাবোধ শক্তি আছে, তাহারা কখন নির্বোধের হীনবৃদ্ধির 
পরিচর দেয় না। যদি করণের নহিত একত্রমিলিত হইরা প্রভুসেব! 
করাতে সমাগত পঞ্চজন কারস্থ কৌপীন্তপদ পাইয়া ছিল, তবে সেই কর- 
পেরা সে পদে বঞ্চিত হইল কেন? গোস্বাধীদিগের মতে তাঁহারাও ত 
প্রভূসেব। করিয়াছিল যদি একরপ ব্যবসায়ী বলিয়া সমাগত কায়স্থের! 
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করণজাতীয় সমাঁজভূক্ক হইয়া থাকে, তবে সমাগত পঞ্চব্রাক্মণ অস্ত্যজ- 
'জাতির যাঁজ্যকাঁরী ত্রাঙ্গণেব সম্টাজভূন্ত না হইলেন কেন? উভ- 
য়েরই ত একানুরূপ ব্যববায়,। তবে কেহ বেদে বাগ্‌দ ডোম চণ্ডাল 
বেশ্তা প্রভৃতি অস্পৃশ্ত অনাঁচরণীরজ।তির বাড়াকক্রযা ও সেই সকল 
অন্ত্যজজাতির দাঁনপ্রতিগ্রহ করিয়া! কালহরণ করেন, কেহ বা কায়স্থ 
ব্রাহ্মণাঁদি পবিত্রসমাজের দীক্ষাপ্ডর হইয়া ও তাহাদিগের ঘাজ্যক্রিয়া 
করিয়া দ্িনপাত করেন, এইমাত্র প্রভেদ, নচেৎ উভয়ের ব্যবসায় 
একানুবূপই 1 এক্ান্ুকপবৃত্তি হইলে ঘর্দ এক সমাজভুক্ত হইতে হয়, 
তবে আর ভদ্রসমাজের ব্রাহ্মণের সহিত অন্ত্যঙজাতির ত্রাঙ্গণের কোন 
ভেদাভেদ থ!্‌ক1 উচিত হয় না, তবে রাজার সহিত পু*টেতেলীৰ একই 
দর 1) কৌলীন্ত শব্দেব অর্থ কুলগৌরব, বাহার মহদ্বংশে জন্ম, সেই কুলীন । 
তবে কি মহারাজ আদিশুব কনণজাতিভূক্ত করিয়া মহত্কুলের সন্তান- 
গপেব জবনধনন। করিলেন? পশু জনভীর ন! হইলে জার এপ খুক্তি- 
বিরুদ্ধ অশ্রুতপূর্দম কণা কেহ কখন বিশ্বাস৪ কবে না, অন্তঃকবাণও স্থান 
দেয় না। মহারাজ আদিশুব বর্ণশরেষ্ট ব্রা্গণের কুলমর্ধাাদা নিকপিন 
করিয়! তাহার শ্বঙগাত য় ক্ষত্রিরকায়স্থের িনিচান। সপস্থাপন কর 
লেন, ইহা ভিন্ন কথা আব কিছুই নহে। মহারাজ যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন বেদে বাগ্দি বাঁরবনিতা প্রভৃতির ব্রাহ্মণ, কি ভাট, অগ্রদানী, 
লগ্মাচার্ধ্য ও ভূইহাঁর ব্রাহ্মণাদির কোনরূপ বংশমর্ধ্যাদা নির্ণয় করেন 
নাই, তেমনি এদিকে তিনি আঁপনাব স্বজাতীয় ক্ষত্রির়কারস্থ ভিন্ন 
অপর কোন জাঁতিবই কুলগৌরব নির্দেশ করেন নাই । ইহ্‌র তাঁৎ- 
পর্য্যার্থ এই, ভদ্রবংশজ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতিই ক্ষত্রিয় ব! ক্ষত্রিয় 
কায়স্থের তুল্য জাত্যভিমানে শ্রেষ্ঠ নহে। 

গোশ্বামীর নিজেই লিখিয়াছেন, কাজা বল্লীলদেন শান্ত দাস্ত গুণ- 
পক্ষপাতী ও ক্ষমাশীল ছিলেন। যে বল্লালসেন এভাধিক গুণসম্পর, 
সেই বল্লালসেন যখন সমাগত পঞ্চকাঁয়স্থের আদিশুরদত্ত কৌলীন্ত মর্ধযাদ। 
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স্থির রাখিয়াছেন, এবং ক্ষমতাঁদত্েও কুলমর্যযাদা অগ্রদানে বৈদাযজাতির 
প্রতি যখন হতশ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন কায়স্থপ্রতিপক্ষের! 
অবধারিত জানিবেন, রাজা বল্লালসেন কখনই বৈদ্যবংশীয় ছিলেন না, 
এবং ক্ষত্রিয়ান্তর্গত কায়স্থের] কখনই হীনজাতীয় নহে, কেননা বন্লাল 
তুল্য বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা অসদ্বশের গৌরব ও সন্বংশের 
অবমাননা কখনই করিয়া থাকেন না। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়কায়স্থের শুভা- 
গমনের দিবস হইতে একালপধ্্যস্ত সন্বংশীয় ব্রাহ্মণের তাহাদিগের 
ধজন ও যাঁজনক্ত্রিয় করিয়! আদ্দিতেছেন। যে ব্রাহ্গণেরা অন্ত্যজজাতির 
যাঁজ্যক্রিয়া করেনঃ কি তাহাদিগের দাঁনপ্রতিগৃহ করেন, তাহাদিগের 
স্পৃ্জল পর্যন্তও ধর্মনিষ্টব্রাঙ্গণসস্তানেক্।া ব্যবহার করিয়!*থাকেন ন1। 

“যুগি বৈদ্য সদেগাপ গোসাঁঞ্রী, বঙ্গে বই আর কোথাও নাই” এই 
প্রসিদ্ধ প্রবাদটী সত্যই বলির জ্ঞান হইতেছে। পুর্বে বলা হইয়াছে, 
আর্ধ্যজাতির আদ্য নিবাসভূমি পশ্চিমপ্রদেশে বৈদ্য নামে কোন জাতি 
এক্ষণে বিদ্যমান নাই, পুর্বে ছিল না, থাকিলে অবশ্তই এ বংশের 
অন্ততঃ ছুই একটা পরিবারও ইদানীং বিদ্যমান থাকিতে দেখা যাইত। 
যখন পশ্চিমপ্রদেশবালীরা বৈদ্যনামে একটী জাতি পূর্বে ছিল, কি 
এক্ষণে (আদিশূরের সময়ে ) আছে বলিয়া অবগত নহে, তখন যে বঙ্গে 
সমাগভ পঞ্চব্রাঙ্মণ আদিশুর রাজাকে বৈশ্তঙ্ঞাতীয় বৈদ্যবংশজ্ঞানে 
যজ্জে যাঁজ্যক্রিয়া করিতে আসিয়াছিলেন, সে কথ! বাঁলভাষিতের ন্যায় 
নিতাস্ত অগ্রাহ্য ও উপহাস্য। অসদ্বস্তবর বিদ্যমাঁনতা শ্বীকার করা 
যেরূপ অপঙ্গত, ততৎকালে বৈদ্যবংশের সঞ্তাব স্বীকার করাও তজ্রপ 
অসঙ্গত। যথা,-- 


এষ বন্ধ্যাস্থতোযাতি খপুষ্প কৃতশেখরহ। 


কৃম্মলোম পটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ ধনুদ্ধরঃ ॥ 
এই বন্ধ্যার পুত্র যাইতেছে । ইহার মস্তক আকাঁশ কুস্থুমে শৌভ- 
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মান হইয়াছে। প্র ব্যক্তি কচ্ছপলোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়াছে । 
এই ব্যক্তির হন্ডে শশারুর শৃঙ্গ নির্শিত ধঙ্ছ রহিয়াছে । এই শ্লোকপীর 
প্রকৃত অর্থান্থরূপ ঘটনা স্বীকার করা যেরূপ অসম্ভব, ততৎক1লে বৈদ্য- 
জাতির বিদ্যমানত] শ্ীকার করাও সেইরূপ অসম্ভব | তবে অবশ্রই আদি- 
শর রাজাকে কায়স্থবংশীয় জানিয় এ পঞ্চব্রাহ্গণ তাহার যজ্ঞে ব্রতী 
হইতে আপিক্সাছিলে ন। কারস্থ যাঁদ শূদ্রবর্ণ হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে তাহার] শূদ্রের যাজাক্রিয়া করিতে আপিয়াছিলেন। 
এ মীমাংসা কিন্তু কদাচ প্রশস্ত নহে! তত পুর্বকালের ব্রাক্ষণেরা, 
বিশেষতঃ ততৎকালের বেদবেভা শাক্দশী স্বধন্মনিষ্ঠ 55558 
ব্রাহ্মণেবা যে শৃর্রের যাজনক্রিরা করিবেন, বিশেষ ঃঃ ততদূরবত্তী দেশ 
হইতে দেশান্তরাগমনের কষ্ট স্বীকার করিয়া হীনবর্ণ শূর্রের যজ্ঞে 
ব্রতী হইবেন, একথ। সঙ্জনদমাঞ্জের কদাচ বিশ্বানযোগ্য নহে! এত- 
ভিন্ন রাজা আদিশুব শৃদ্র হইয়া পঞ্চজছন ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বংশীয় 
মহারাজ বীরসিংহকে অনুরোধপত্র পাঠাইতে কখনই সাহসী. হইতেন 
না! যদি বল স্হৃদ্জ্ঞানে এরূপ অনুরোধ করিতে না পারিবেন কেন? 
তাহার উত্তর এই, রাজ আদিশুর অনুরোধ করিলেও ক্ষত্রিরবংশীয় 
বীরদিংহ নৃপতি এ আদিশুর রাজাকে শুদ্র বিবেচনায় তাহার এরূপ 
অসঙ্গত অনুরোধ কদাচ রক্ষা করিতেন ন1, মনে মনে ইচ্ছা থাকি- 
লেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন না, যেহেতু শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ এবং ধর্মমবিরুদ্ধ বলিয়া ব্রাহ্মণের! কাচ শুর্রের যজ্ঞে ব্রতী হইতে 
্বীকার করিতেন না। আদিশুরের সময়ে বৈদ্যনীমে কোন জাতি যে 
বিদামান ছিল না, তাহ! পুর্বোলিখিত যুক্তি দ্বার বিলক্ষণর্ূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, এবং সে কথ! জাতিমিত্রের গ্রন্থকারও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। 
স্থৃতরাঁং এক্ষণে আর তাহাকে কোনপ্রকাঁরেই টৈদ্যবংশীয় বল! যাইতে 
পারে না। রাজা আদিশুর যদি বৈদ্যবংশীয় নহেন, তবে তাহাকে কায়স্থ- 
ংশীয় বলিয়া অবশ্ঠই স্বীকাঁর করিতে হইবে, যেহেতু কায়স্থকুলোত্তৰ না 
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হইলে, কাযস্থ পঞ্চজনের প্রতি তত গৌরব কদাঁচ প্রদর্শন করিতেন 
না, বিশেষতঃ র|জা আদিশুব এ পঞ্জজনকায়স্থমহাত্বাকে বেদার্থবেতা 
পরমার্থনিষ্ঠ পঞ্চজনব্র।্ষণেব সহিত সমতুলারূপে গণ্য মান্ত করিয়া 
ছেন। কায়স্থবংশীর মহারাজ আদিশুর যদি শুদ্রবর্ণ হইতেন, তবে কি 
বীরসিংহ মহারাজ শৃপ্দ্রর যাজন করিবার নিমিত্ত পাঁচজন সর্বশাক্ত্দরশী 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠ।ইতেন 2 শা, সেই স্বধন্ননিষ্ট বেদবিদ্যাবিশারদ 
ব্রাহ্মণের! শৃদ্রের যাজন করিতে স্বীকৃত হইতেন ? ধর্্মবিরোধী ও শান্ত 
বিরুদ্ধ কার্য করিতে কদ[চ তীহারা সম্মত হইতেন না । এই সকল 
যুক্তি, বিবেচন। ও মীমাহনা স্থলে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ ভিন্ন আর 
কি ব্ল! যাইতে পারে? ক্ষত্রিয়বর্ণ না হইলে মহারাজ বীরপিংহও একটা 
স্জদের অনুরোধ রক্ষ1! করিতে পারিতেন না, এবং ত্রাহ্মণেবা্ড তত পথ- 
কষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আগদন করিতেন না| পঞ্চজন বেদজ্ঞ 
ব্রাহ্মণকে মহারাজ আদিশৃব নিমন্ত্রণ দ্বারা আনাইরা ধেনুঃ স্বর্ণ, রজত, 
নানারত্ব ও বজ্র, কুশও বারিপূত করিয়া তাহাদিগকে দান কয়াছিলেন, 
তিন অন্তর্কেদী অর্থাৎ গঙ্গ! ও সরম্বতী নদীর মধ্যবন্তী ভূমি উৎসর্গ 
করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, শী বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাঙ্গণ 
মহারাজ আদিশুরের দান প্রতিগ্রহ করিয়াছেন । এক্ষণে মহারাজ আদি- 
শুরকে বদি ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করা না হর, তবে বঙ্গের 
সদ্বংশজাত ব্রাহ্গণদিগকে পতিত ত্রাঙ্গণেরসন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়! 
উচিত হয়, অথবা কায়স্তজাতিকে শদ্রবর্ণ বলিয়া! নির্দেশ করিলে, সমু- 
দায় ধন্দশাপ্রের মূলে কুঠাঁরাথাত করা হয়, কিন্বা সমুদার ধর্মণাস্্র মিথ্যা 
বলিয়1 প্রতিপন্ন করা হয় । এমতে মহারাজ আরদশৃব যে ক্ষত্রিয়বর্ণ কায়স্থ 
ছিলেন, তাহার আপন সন্দেহ নাই। তত্ভিন্ন ভগবান্‌ মনু কহিয়া গিরাছেন, 
ক্ষত্রিয়বংশজরাজ ব্যতীত ব্রাহ্মণের! অন্য বর্ণের রাজার দানগ্রহণ করিলে 
সবংশে পতিত হইয়া বিংশতি নরকে গমন করেন। যথা» মন্ধুস্থতি 
$£ অধ্যায় । 
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নরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদ রাজ্য প্রসুতিতঃ। 
সুনাচক্র ধ্বজবতাং বেশৈনৈবচ*জীব তাং ॥৮৪॥ 


ইত্যাদি ৮৫।৮৬৮৭ শ্লোক পূর্বপূর্ন পৃঠার কোনস্থলে লিখিত হই- 
যাছে, দৃষ্টি করিবেন। 

কায়স্থবংশীয় মহারাজ আদিশুরের দান যখন বেদজ্ঞ ত্রাঙ্মণেরা গ্রহণ 
করিরাছেন, তখন কায়স্থবর্ণ যে শূদ্র নহে, কি তাহারা থে ক্ষত্রিয়বর্ণ, 
তদ্বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সাধ। নাই। গোস্বামীর মতে রাজ 
আদিশর বৈদ্যবংশীযর় বৈশ্যজাতি হইলেও মন্গুর উক্ত বচনাহপারে 
কাঁন্যকুজ হইতে সমাগত পঞ্চব্রাহ্ষণকে পতিত হইতে হয়, যেহেতু 
মনু ক্ষত্রিরাজ। ভিন্ন অপর জাতীর রাজার দানপ্রতিগ্রহ প্রতাবায়জনক 
বলির! নিষেধ করিয়াছেন । তবেকি মহারাজ কানাকুক্জাধিপতি জাতি 
কুল নষ্ট ও ধর্ম ভরষ্ট করিবার নিমিত্ত এ পাঁচজন বেদজ্ঞ স্বধর্মন 
পরারণ ব্রাঙ্গণকে বঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন ? বর্দ এ প্রথমাগত পঞ্চব্রহ্মণ 
পতিত হইয়া? থাকেন, তবে এই বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ূ তাহাণ্রে সন্তানেরা 
অবশ্তই পতিত হইয়াছেন বলঘা সপ্রন্াণ হইতেছে, কেননা, যেমন 
ব্রাত্যের সন্তান ত্রাত্যই হয়, জারছের সন্তান ভাঁরগবংশীয়ই হয়, 
তেমনি পতিতের সন্তান পতিতই হইয়া থাকে । 

কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের বুদ্ধি বিবেচনার দীর্ধারভন দেখিয়! অস্তরমাঁন 
হয়, যাহারা অস্পৃশ্য ইতরজাতির যাজ্যক্রিয়া করে, কি যাহার। ভোম 
চণ্ডালাদি করিয়। বেশ্যাজাতির দীক্ষাগুরু হইয়া তাহাদিগের কপাধ্য 
ও অপবিত্র উপার্জন গ্রহণ দ্বার শ্বপরিবার সহিত উদব সেব! করে, 
তাহাদিগের সঙ্গে ত্র সকল প্রতিপক্ষের স্বজাতিত্ব সম্বন্ধ আছে। তাহার! 
যদি সংনর্গ গুণে এরপ সুক্ষ বুদ্ধির অনুগামী না ভইবেন, তবে ভদ্রবংশীক্ষ 
ব্রাঙ্গণদিগকে পতিত বলিয়া অপবাদগ্রস্ত করিতে পারিবেন কেন ?। 

কায়ন্থের! ক্ষত্রিয়বর্ণ কি ন1, শাস্ত্রীয় বচন দ্বার! তাহ! মীমাংসা করিতে 


৬০ প্রতিবাদ । 


হইলে, পক্ষাপক্ষ বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করা যাঁয়। তবে কি অস্থলে 
শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে হইবে? না, তাহ। করিতে হইবে না। শাস্ত্রের মর্ধযাদা 
রক্ষা! করিতে হইবে, মুক্তিরও আঁশ গ্রহণ করিতে হইবে । যুক্তির সহিত 
শাস্ত্রের একতা হইয়া যে মীমাংসা স্থিব হইবে, সেই মীমাংসাই গ্রহণের 
ফোগ্য, ও তাহাই ভদ্রলোকের গ্রহণ করা উচিত, যেহেতু “শাস্ত্াণি যুক্তি 
মূলানি” এই খধিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। ততিন্ন মন্থু কহি- 
যাছেন, আপন আপন বর্ণ বা জাতি কেহ গোপন রাখিতে পারে না, 
অর্থাৎ কর্ম দ্বারা তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পায় । যথা 
বর্ণাপেত মবিজ্ঞাতং নরংকলুষ যোনিজং । 
আধ্যরূপ মিবানার্য্যং কম্মভিঃ ন্বৈর্বিবভাবয়েৎ ॥ 
ইতি মনু ১০1৭ ॥ 

কায়স্থদিগের যেজপ বিশুদ্ধ আঁচাঁব ব্যবহার, তাহাদিগের যেরূপ 
উদার স্বভাব, বিদ্যাবৃদ্ধিতে তাহাব! যেরূপ তেজস্থিতা প্রদর্শন করেন, 
তাহাঁতে করিয়। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়বণ ভিন্ন নার কোন বর্ণ হইবার সম্তাঁ- 
ব্না নাই । আচার বিনয় বিদ্যা গ্রভৃতি নবগুণ ভিন্ন কায়স্থতে আরও 
বিস্তর গুণ লক্ষিত হয়। যথা, বল, দর্প, সাহস, তেজ ধৈর্য, প্রতাপ, 
শীসন, তাঁড়ন, বিদারণ প্রতি সমুদায় ক্ষত্রিরলক্গণ কায়স্থতে জাজবল্য- 
মান রহিয়াছে, এবং এই সমস্ত গুণ কায়স্তজাতিতে যে পরিমাণে বিদ্য- 
মান থাকিতে দেখা যায়, এই বঙ্গরাজ্যে শাহার শতাংশের একমঃশও 
অন্ত জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় ন1। প্রতিবাদাভাসে নিবিষ্ট কায়স্থ 
রাঁজন্যগণের সংখ্যা দৃষ্টি করিলেই শক্রুপক্ষেরা কায়স্থজাতির ভূষণস্থরূপ 
এই নকল ক্ষত্রিয়লক্ষণ ম্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কায়স্থেরা 
যেরূপ কুলধন্মরক্ষক, তাহারা যেরূপ সর্বজনপ্রতিপালক, তাহারা 
যেরপ বদান্যবর, সেরূপ যে অন্ত কোন জাতি নহে, একথা! কেহই অশ্বী- 
কার করিতে পারিবেন না । সম্প্রতি সভাবাজারাধিপতি রাঙ্গা আঁনন্দ- 
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কফ দেববাহাঁছুর ও হোঁগলকুঁড়িরার বাবু অভয়াচবণ গুছ দেব স্ব স্ব পিতৃ- 
শান্ধে যেরূপ দানধৃর্মেব সমারোহ কম্িয়াছেন, সেরূপ সমারোহের কাণ্ড 
তদবস্থাঁপন্ন অন্য জাতির মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। 

কায়স্থেরা প্রকৃতপক্ষে কোন্বর্ণের অন্তর্গত, তাহাদিগের মহৎ লক্ষণ 
হার! সাধুসমাঁজে তাহা আপনাআপনিই প্রকাশ পাইতেছে। 


সোমপ্রকীশ পত্রিকা । 


গোস্বামী মহাঁশয়রা লিখিতেছেন, “ কায়স্থদিগের পুর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে 
মান্ততম সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় ১২৮১ সালের ২রা আধষাঁটের 
পত্রিকায় যাহা লিখিয্বাছেন, আমর! এস্থলে অবিকল তাহাই উদ্ধত 
করিলাম” | 

প্রতিবাদ । সম্পাদক স্বয়ং কিছুই লিখেন নাই, কাঁয়স্থ সম্বন্ধে একথাঁনি 
প্রেরিতপত্রমাত্র তাহার পত্রে প্রকটিত করিয়াছিলেন! সম্পাদক মহাশয় 
বরং সেই পত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়া কাঁয়স্থভীতির গৌরব 
রক্ষা করিয়াছেন । 

এই পত্রের মূল বৃত্তান্ত কাঁয়স্থগ্রতিপক্ষেবা৷ অবগত নহেন, তাই 
তাহাদের তত লম্ফবম্প দেখা যায়। বারাশতের পুর্ব টাঁকীনিবাঁসী 
কোন মান্ত ব্যক্তি আজিকাল বারাণদীতে বাদ করিতেছেন। ইনি 
মৌলিক বঙ্গজ কায়স্থ। এীকায়স্থ মহাশয় পুত্রের বিবাহোপলক্ষে স্বদেশে 
আগমন করেন, ও দেই বিবাঁহে তাহার একটা নিজ বুটুম্ব কুলীন কায়স্থ 
মৌলিকজ্ঞানে তাহারে তুচ্ছ তাচ্ছাল্য করিয়াছিলেন | এ মৌলিক কায়স্থ 
মহাঁশয় সেই অবমাননায় বারাণমীতে প্রতিগমন করিয়া কুলীনকায়স্থের 
লানিপূর্ণ একটী আন্দোলন উপস্থিত করেন ও সেই আন্দোলনটী ১২৮১ 
সালের ২রা আধষাঁঢ়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকাক্ প্রকটিত হয়। আন্দোলন- 
কারী কুলীনকায়স্থ নহেন, কিস্ত জনৈক কুলীনকায়স্থকে মুখপাত্র করিয়। 
& আন্দোলন উপস্থিত করেন। মেই অপমানিত মৌলিক কায়স্থ মহাশয় 

১৯ 


৬২ প্রতিবাদ । 


অবিকল সেই বৃত্তাস্ত গুলি হাঁতে লিখিয়া ডাকে তাহার কুটুম্ববর্কে 
টাকীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই। হস্তলিপি আমরাও স্বচক্ষে দর্শন 
এবং কতক কতক পাঠও করিয়াছি । এর পত্রিকা সম্বন্ধে একটী একটী 
করিয়া উত্তর দান করিতে হইলে অনেক স্থান ও সমস্ব সাপেক্গ 
করে, সেই জন্য সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধ্য হইলাম। আন্দো- 
লনের মর্মার্থ এই যে, বঙ্গের কুলীন কায়ন্থেরা “কাহার+ জাতীয়, যেহেত 
পঞ্চত্রাঙ্মণের সহিত যে পাঁচজন দাস বঙ্গে আগমন করে; তাহার 
জাতিতে “কাহার” ছিল ! 

প্রতিবাদ । ছিলই বা “কাহার” জাতি, তাহাতে কাহার কি ক্ষতি 
হইবে? কায়স্থের ত আর দাস হইয়া সঙ্গে আইসে নাই । নিমন্ণ পত্র 
পাইয়া যেমন পাঁচজন ত্রীক্গণ আপিয়'ছিলেন, তেমনি পীচজন কাঁয়স্তও 
আনিয়াছিলেন। ত্রাঙ্গণের সঙ্গেও দাঁদ ছিল, কায়স্থের সঙ্গেও দাঁস 
ছিল। ব্রাঙ্ণদিগেরও আগমনীয়বাহন ছিল, কায়স্থদিগেরও ছিল । 
কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহার ভুয়োভূয়ঃ প্রমাণ ও যুক্তি পূর্বের প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি যুক্তি ও প্রমাণ এস্থলে 
প্রদর্শন করিতেছি । 

১ম। কায়স্থেরা যদি “কাহার, জাতীয় হইত, কি দাস হইয়। সঙ্গে 
আঁসিত, তবে মহারাজ আদিশূুর সভ1 করিয়া সম্মীনের সহিত তাহা- 
দিগের পরিচয় কদাচ গ্রহণ করিতেন না| 

২য় | সর্বশাস্ত্রে সুপপ্ডিত, তপনভুল্য প্রতাপ, অক্ত্রশস্ত্রে স্ুনিপুণ, 
ইতাঁদি গৌরব পূর্ণ পরিচয় কি “কাহার জাতির ফোগ্য ? বোধহয় 
গোম্বামীদিগের নিজেরও তত গুণগৌবব আছে কি না সঙ্গেহ। 

৩য়। মহারাঁজ আদিশূর যেমন পঞ্চব্রাঙ্গণকে যাঁজ্িক করিয়াছিলেন, 
তেষনি পাঁচজন কায়স্থের নামেও এ যজ্ঞে সঙ্কপ্প করা হুইয়াছিল। তাহার 
প্রমাণ, ঘোষ বস্তু মিত্রাদি উপাধি প্রাপ্তি ও গো বর্ণ ভূম্যাদি দাঁনগ্রহণ। 

৪র্ঘ। মহারাজ আদিশুর যজ্ঞান্তে গ্রাম ধন ধেনু ও রত্বাদি দক্ষিণ! 
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দিয়া যেবূপ পঞ্চব্রাহ্মণের পুজা করিয়াছিলেন, পঞ্চজন কাঁয়স্থ্েরও সৎকার 
তিনি সেঈরূপেই করিরাছিলেন | 

৫ম। মহারাজ আদিশুরের আদেশে ভট্টনারারণ কুলাচাধ্যপদে 
নিযুক্ত হইয়া দেমন ব্রাঙ্গণগণের বংশাবলীর বৃত্তীষ্ত লিখিবার ভার গ্রহণ 
করেন, তেমনি কায়স্তবংশীবলীরও কুলকারিকা লিখিবার ভার তাহার 
উপর অর্পিত হইয়াছিল। 

৬ঠ। নবগুণের প্রভাবে যেমন ত্রাঙ্গণেরা কৌলীন্তপদে প্রতিষ্ঠিত 
হন, তেমনি কায়স্থেরাওড সেই সেই গুণের প্রভাবে কৌলীনা মর্যাদা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন দ্বারা জড়বুদ্ধি মুট- 
দিগেরও মনে বিশ্বাস হইবে বে, কায়স্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে যে যেমন শ্রেষ্ঠ, 
মহারাজ আদিশূর তদনুসারে তাহার পূজা! গৌবব 'ও সমাদর করিয়া- 
ছেন, তত্মন্বন্ম কিছুমাত্র ক্রটি দেখিতে পাওয়া যার না। রাঁজা 
আদিশুব তাহার পরমারাধা ্বজাতি কাযস্থ ও ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
সন্মান সমাদরে কাহাঁকে ও কিছিমাত্র ইতরবিশেষ জ্ঞান করেন নাই, 
বরং একগ| একদিন বলিলেও বলা যাইতে পারে। মহারাজ 
আদিশুর পাচক্ন কাহার জাতীয়কে পশ্চিম দেশ হইতে আনাইয়। 
তাতাদের নবগুণ দেখিয়া কৌলীন্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এনং 
বেদবেদাঙগদর্শী পঞ্চসন ত্রাঙ্গণের সহিত একান্ুরূপ যাজ্িক ও একা 
হ্বরূপ দানীয়পাত্র করিলেন, তত্ভিন্ন সেই কাহারদিগের বংশাঁবলীর 
কুলপরিচন্ধ লিখিবার নিমিত্ত ভষ্টনারায়ণের উপর কারিকা লিখিবার 
তারাপ্পণ করিলেন, অশূরপ্রতিগ্রাহী বেদজ্ত ব্রহ্মনিষ্, ভট্টনায়ায়ণও সেই 
কাহারদ্বিগের বৃত্তিভোগী হইয়া কুলকারিকা লিখিতে সম্মত হইলেন, 
কোন আপন্তি উত্তাপন করলেন না। 11! কিআকাড়! স্ক্ষ বুদ্ধির 
কথা 1 ইহার অপেক্ষা উন্মাদ বাক্য আর কাহাকে বলে?। সেই 
কাহার জাতি আবার ততৎকাঁল হইতে এই বঙ্গরাঁজ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন 
সকল জাতির উপর অবিবাদে একচ্ছত্রপ্রভূত্ব করিয়া আনিতেছেন !! 
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কি শুভক্ষণেই সেই কাহার জাতির! বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহা- 
দের সৌভাগ্য দেখিয়। অনেকেব, রাঁতাবাতির মধ্যেই কাহার জাতি 
হইতে ইচ্ছা হয়!!! গোস্বামীর! লিখিয়াছেন, রাজা বল্লালসেন রাজা 
আদিশুর হইতে ক্রমান্বয়ে ষষ্ঠ পুরুষ, কিগ্ত এটী নিতাস্ত অমূলক বাক্য। 
রাঁজা বল্লালসেন আদৌ আঁদিশৃববশীয নহেন। রাজা আদিশৃব হইতে 
ক্রমান্বয়ে বঙ্গের ষষ্ঠ রাজা রঘুবর। প্রতিবাঁদাভীস পৃষ্ঠায় নিবিষ্ট রাজা- 
বলীর তালিক। দৃষ্টি করিলেই গোস্বামীর ভ্রম দূর হইবে। 


আঁচাঁরে! বিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনৎ 
নিষ্ঠারৃভি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং । 
গোস্বামী যদি কুলীনেব এই নয়টী লক্ষণ কাহার জাতীয় ও তাহা- 
দের সন্তানদিগকে প্রদান করেন, তবে তিনি নিজে কোন্‌ গুণের 
অহঙ্কাব করি গোঁপে চাঁড়। দিয়া কায়স্থবের প্রতি বিদ্বেষজাব প্রদর্শন 
করিবেন 1 গোস্বামী কাহার জাতিকে যে সকল নবগুণে ভূষিত করিতে- 
ছেন, ব্রাঙ্গণসস্তানেরাঁও সেই সকল নবগুণেব মহিমায় কুলীনত্ব প্র 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার অতিবিক্ত কিছুই নহে। তবে এন্থলে 
ব্রাঙ্মণ ও কাহাব ইহাবা পরস্পব একজাতিগত হওয়া উচিত। 
তাহ না হইলে গোস্বামীর অকাট্য ও নিরপেক্ষ বিচারের মন থাকে 
কই| গোস্বামী স্থলাস্তরে লিখিয়াছেন, করণেরও দাসবৃত্তি, সমাগত 
পঞ্চজন কায়স্ত্েরও দাসবৃত্তি। সেই জন্য আদিশূর ্ঁ পঞ্চজন কায়স্থকে 
একলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া করণজাতির সমাজভূত্ত করিলেন | কাহার 
জাঁতির নবগুণ সম্বন্ধেও অবিকল নেইরূপ সন্বন্ধস্ত্র দৃষ্ঠ হইতেছে, কেননা, 
কাহারেরাঁও নবগুণ যুক্ত, ত্রাঙ্মণেবাও নবগুণযুক্ত, অথবা প্রভৃও নব- 
গুণযুক্ত, দীসও নবগুণযুক্ত, স্থতরাং এস্কলে যে ব্রাঙ্গণ সেই কাহার, 
অথবা যে প্রভু সেই দাস। কাহার ও ত্রাঙ্ষণ পরস্পর বিরুদ্ধজাতি 
হইয়াও গৌঁস্বীমীর মতে তাহাবা এক পদবীতে পদার্পণ করিলেন, 
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অর্থাৎ যে কাহার সেই ব্রাঙ্গণ হইলেন । জোলাঁজাতিও বস্্ বয়ন করে, 
তাতিজাতিও বন্ত্রবয়ন করে, গোস্কামীর মতে যে জোলা, (সই তাঁতি, 
কেনন!, উভয়ই একরূপ ব্যবসায়ী! কি ষণ্ড বুদ্ধি |! প্রতিপক্ষ অবভার- 
দিগের পেটে যে কতই বিদ্যা কতই বুদ্ধি ঠাসা রহিয়াছে, তাহার 
নিকাশ দিয়া উঠা ভাঁর। যে পাঁচজন কায়স্থ এদেশে আগমন করিয়াঁ- 
ছিলেন, কাহার! যে কাহাঁর জাতীয়, তাঁই সপ্রমীণ করিবার নিমিত্ত 
গোঁশ্বামীরা লিখিয়াছেন, “হয়ত দেশে (কান্তকুন্জে) ত্র পাঁচজন 
কাহার সমাজচ্যুত হইয়াছিল তাই তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিগা 
ব্রাঙ্গণদিগের সঙ্গে বিদেশে আসিয়াছিল।” এই কথাগুলি লিখিবার 
সময় গোস্বামীদিগের একীবারও জ্ঞানোদয় হয় নাই, তাহারা ভ্রমক্রমে ও 
মনে করিলেন না, যদি জাঁতিপীতই হইবে, আর য্দি সেই ভয়েই দেশ- 
ত্যাগ করিবে, তবে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল কেন £ 
তাহার! যে দেশে প্রতিগমন করিয়াছিল, সে কথা গোস্বামী নিস্তেই 
বলিয়াছেন। মূল শুদ্ধ না হইলে একটা সমগ্র জাঁতি যে উচ্চ পদ 
বীতে আরোহণ করে, এরূপ ঘটন। কুত্রাপিও দৃষ্ঠ হয় না) ব্রাহ্মণের 
মধ্যেও দেখা যায় না। তাহা যদি ঘটিতে দেখ! যাইত, তবে ইতর 
জাতির যাজক ব্রাহ্মণের! ও অন্তযজঙজাতির মন্ত্রদাতা গুরুর লোকের অব- 
জ্ঞার পাত্র হইত না। মুচী হাড়ী ডোম চগ্ডালাদির যাঁজকব্রাহ্মণের- 
মধ্যে কে কৰে তর্কপঞ্চানন ব1 স্যায়বাগীশ হইয়াছে ? ভাট বন্দী অগ্র- 
দানী ভূঁইহার প্রত্তি নানাবিধ হীনজাতির ব্রাহ্মণের পূর্বেও যেরূপ 
হীনবৃন্তি করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন, এক্ষণেও তাহারা সেইরূপ 
হীনবৃত্তি দ্বারা কালহরণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশপত্রোস্ত আন্দো- 
লনকারীর প্রথমধুক্তিতে আমাদেরও সম্মতি আছে। পশ্চিমাঞ্চলস্থ 
কায়স্থজাতির মাতৃপিতু উভয়কুল শুদ্ধ, তাহারা কখনও ব্রাহ্মণের 
পরিচারক ভইয়! তল্লীবহা কার্য করিয়। থাকেন না। ইহার দ্বারা 
সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে পাচজন দাস আইসে, তাহারা হয় ত জাতিতে 
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কাহার ছিল”। একথা সতা হইলেও হইতে পারে। সমাগত পাঁচজন 
কায়স্থ রাজনিমন্থণের অন্ুরোধেই রঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তীহা- 
দের সঙ্গেও পাঁচটা কি তদধিক কাহার বা কুর্ম্ি দাস হ্ইয়! অবশ্যই 
আসিয়া থাকিবে । 

দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর | “১২ ঘর কায়স্থের মধ্যে কাঁহাঁরই ঘোঁষ বন্থু 
মিত্র প্রভৃতি উপাধি নাই ।৮ একথা সত্য বটে, এ উপাধি গুলি রাঁজ- 
দরত্ত। যজ্ঞকাঁলীন যেকায়স্থ যে দেবতার হবিঃ প্রদান করিয়াছিলেন, 
তিনি সেই দেবতার নাম ব! মাহাত্মান্থসারে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
এবিষয়ের উল্লেখ পূর্বে একবার কর! হইয়াছে । রাঁজা! আদিশূর পাঁচজন 
কাহারকে নবগুণবিশিষ্ট দেখিয়া কৌলীন্য মর্যাদা ও কেলীন্ত উপাধি 
প্রদান করিলেন, এরূপ মন্তপ্রনপিত অসঙ্গত কথ। যে বলে ও যে 
বিশ্বাস কবে, সে নিতান্ত মতিচ্ছন্ন । মহাআ্সা আদিশুর তত বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ 
রাঁজা৷ হইয়া পাঁচজন কাহারকে কৌলীন্যপদ প্রদান করিপেন, এটা 
কি অপসিদ্ধাস্ত হইল না? ভাল মানিলাম, রাজা আদিশূর যেন সদয় 
হইয়। প্র পাচজন কাহাঁরকে কারস্থ নামে অভিহিত এবং কৌলীন্তপদে 
অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তত গৌরব ও তত অকন্থগ্রহ প্রকাঁশ করিয়! 
তাঁহাদের আবার দাপবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন কেন? এটী পূর্বাপেক্ষা 
আরও উন্মাদের বাক্য হইয়াছে। গাছের গোড়। কাটিয়া আগায় জলঢাল। 
যেরূপ অসঙ্গত, এ কথাঁটীও ঠিক সেইরূপ অসঙ্গত হইয়াছে। কাহারজাতির 
নবগুণবিশিষ্ঠ হওয়!, রাঁজা হইয়া কাহাঁরজাতির পরিচয় গ্রহণ ও তাহাঁদি- 
গকে কৌলীন্ত মধ্যাদ1 প্রদান করা, আবার তত্তৎকাঁলেই তাহাদিগকে 
সেবাবৃত্তিতে নিযুক্ত করা, ইত্যাদি কথা যদি প্রলাপপূর্ণ প্রমাদবাক্য 
বলিয়। স্থির না হয়, তবে আর কোন বাক্যকে প্রলাপপুর্ণ প্রমাদবাক্য 
বলিব 21 মন্ুয্য যতই প্রাজ্ঞ ও যৃতই বিজ্ঞ হউন না| কেন, শরীরে রাগ 
দ্বেষ হিংসা প্রবেশ করিলে, তাহার আর হিতাহিত কি সঙ্গতাঁসঙ্গত জ্ঞান 
থাকে না, নচেৎ আজি মন্দাত্সা ক্ষুদ্রচেতাং কায়স্থনিন্দকের| রাজা আদি- 
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শূরের অকলঙ্ক চরিত্রে এবং তাহার গুণ গৌরবে কলঙ্করেখা প্রদান 
করিতে তৎপর হইতেন না। রাঞ্া আদিশূর একজন দূরদর্শী প্রবীণ 
প্রীজ্ঞ স্বাধীন রাঁজা, তিনি কাহাঁরের নবগুণ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, 
আবার তাহাদিগকে কৌলীন্ত গৌরবে বিভুষিত করিয়া সেই সম দম- 
কালেই হীনজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া হীনবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন |! 
এ সমন্ত অনর্থবাদদী উন্মত্তদিগের কথ! ভিন্ন শ্বরূপভাঁষী জ্ঞানবাঁনের 
কথা নহে। এই সময় একটা গল্প মনে পড়িল। দশ বাৰটী চাঁষা একটা 
পুফষরণীর ধারে বনিয়! গল্প করিতেছিল| তাহাদের সরদারের নাম 
« টাই ”1 ইত্যবসরে একটা গিরগিট্‌ জলের উপর দিয়া চলিয়াছে” 
তাই দেখিরা চীষারা বলিল, ছাই সাহেব! ওটা কি জানোয়ার 
যাইতেছে ?। টাই সাহেব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল্নে। 
অনেক বিবেচনংর পর বলিলেন, জাঁনোয়াঁরটী বদি ডুবিয়া তলিয়া 
যায়, তবে উটি কুমীর, আর যদি ভাঙ্গায় উঠিয়। চলিয়া! যাঁয়, তবে 
শুয়ারের বাচ্চা না হইয়া যায় না । গিরগিট্টা ক্রমে ক্রমে সাঁতার 
দিয়! ডাঙ্গায় উঠিয়! প্রস্থান করিল। তাঁই দেখিয়া ঠাই অমনি বলিয়া 
উঠিলেন, এঁ দেখ ঠিক কথা কি না? উটা শুস়ারের ছানা । তখন বাহবা 
পড়িল, সকলে বলিল, চাই সাহেবের বুদ্ধির বড় তেজ। আমাদের 
মতিচ্ছন্ন কায়স্থনিন্দকদিগেরও বুদ্ধির তেজ অন্ন নহে। রাজা আদিশুর 
গৌরবপূর্কক পাঁচজন কায়স্থের যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন, সেইজন্য 
তাহার! প্র পাঁচজন কায়স্থকে কাহারজাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 
এরূপ অন্রান্ত সিদ্ধান্ত সাষান্ বুদ্ধির লক্ষণ নহে, এ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত 
তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয়ন্বরূপ। তাহারা যদি কাহারই না হইবেন, 
তবে রাজা! আদিশুর তাহাদিগের তত গৌরব করিবেন কেন ৪ বিশে- 
যতঃ আদিশূর এক দেশের স্বাধীন রাঁজচক্রবর্তী ছিলেন, সুতরাং তিনি 
যাহাদের তত সন্মান করিয়াছেন, তাহারা কাহার বই আর কি 
্লাতি হইবে !! কায়স্থনিন্দকদিগের বুদ্ধিটী বড় স্থন্ম, বেড়ে পাঁওয়! 
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যায় না। না হবে কেন? টাই হইলেই বুদ্ধির জাহাজ হইতে হয়। 

৩য় যুক্তর উত্তর। দাঁস বলিয়। নত্রতা জানাইলে প্রক্কৃত দাস পদ্- 
বাঁচা হয় না। ব্রাঙ্গণেরা সকল বর্ণের শ্রেষ্ট, তাই নামাস্তে দাস শব যুক্ত 
করিয়া কায়স্থের তাহাদ্িগের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, এতস্ডিন্ন কথ 
আর কিছুই নহে। ভদ্রবংশের সন্তানেরা গুরুজনের নিকট দাস বলিয়। 
পরিচয় দিয়া থাকেন, এই তদ্রোচিত রীতি বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে 
প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । পিতা, জ্যন্ই তাত, জো ভ্রাতা, ইত্যাদি 
দ্বসম্পকীঁয় পুজনীয় লোককে পত্র লিখিতে হইলে+সেবক শ্রীঅমুক দাঁসস্ত” 
এই বলিয়া! লিখিতে হয়! ব্রাহ্মণের দাস ক্ষতিয়, ক্ষত্রিষের দাস বৈশ্ত, 
এবং বৈশ্তের দাস শুূদ্র, মন্থর বচনে এইকপ প্রমাণ দেখা গিয়াছে। 
মন্ুর নির্দেশানুসারে বৈদ্যজাঁতির উচিত কায়স্থের নিকট নামান্তে দাঁস 
শব ব্যবহার করেন, না করিলে সর্ধশাস্ত্রতত্বদশী ব্রন্মনিষ্ঠ মহান্ভব মন্ুর 
বাক্যের প্রতি অশ্রেদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, কায়স্থের। যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, সে বিষয় 
পূর্বে অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ কর! হইয়াছে! 

চতুর্থযুক্তির উত্তর পুর্বব পুর্বব পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে | 

পঞ্চম যুক্তির উত্তর । পশ্চিমদেশের ডোম চাঁমারেরাও মাঁসাশৌচ 
গ্রহণ করে না সত্য, ইহাতে বরং এই দিদ্ধাস্ত করিতে হইবে, অশৌচ 
গ্রহণের নিয়মের সঙ্গে বর্ণবিচারের কোন সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ দশ- 
দিনের অতিরিক্ত ইতর বিশেষ কোঁন জাতিরই অশৌচ গ্রহণের নিয়ম 
নাই। মহাগুকনিপাত হইলে দশদিনে দশ পিও দেওয়ার বিধি আছে। 
ধ দশম দিবসে অশৌচাস্ত হইল, এতদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে, যেহেতু 
দশমব্যতীত একাদশপুরকপিগ্ডের দানবিধি কোন শাস্ত্বেই নাই | অবশিষ্ট 
যুক্তির উত্তর ২য় খণ্ডে লিখিত হইবে। 


গঙ্গ! ন তোঁয়ং কনকং ন ধাতুস্ত ণং ন দর্ভঃ পশবো নগীবঃ। 
প্রজাপতেঃ কায় সমুস্তবাচ্চ কায়স্থবর্ণী ন ভবস্তি শুদ্রোঃ ॥ 
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এই শ্রোকের ব্যাখ্যাচ্ছলে গোস্বামীমহাঁশয়েরা পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের 
একশেষ করিয়াছেন | তাহাদের + ব্যাখ্যার মন্দ এই, যেমন রাঁজা 
হরিশ্চন্ত্র মনুষ্য নহেন বলিলে তাহাকে দেবত। বুঝাঁয় না, মন্তুষ্যই 
বুঝায়, তবে মহুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র প্রভেদ। তদ্রপ গরু পশু 
নহে; কি কায়স্থ শূদ্র নহে বলিলে গরুর পশুত্ব, কি কায়স্থের শৃদ্রত্ব 
লোপ না হইয়[, গরু পশুর মধ্যে শ্রেষ্ট ও কায়স্থ শুদ্রের মধ্যে প্রধান, 
এই অর্থ মাত্র প্রতিপাদিত্ত হয় । 

প্রতিবাদ! হরিশ্তন্দ্র মন্তুয্য নহেন বলিলে তাঁহাকে দেবতা! 
বুঝায়ন! সত্য, তাহার করণ এই, হুরিশ্চন্রে কোন প্রকার দেবতার 
মাহাত্বয ছিল না। মন্ষ্যের যে পকল জদ্গুণ একাধারে থাকিতে প্রায় 
দেখা যায় না, হরিশ্চন্র একাকী সেই সকল সদ্গুণের আধাঁর 
ছিলেন! সেই জন্যই লোঁকে বলিয়া থাকে “হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য 
নহেন, * ইহা ভিন্ন তাইাতে কোন দেবত্ব ছিল না। কিন্ত পুর্বোক্ত 
শ্লোকের তাৎ্পর্ষ্যার্থ ওরূপ নহে । গঞ্গানতোয়ং অর্থাৎ গঙ্গাজল জল নহে 
বলিলে এই বুঝাইবে, যে সমস্ত সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জল জল শব্দে অভি- 
হিত হইয়াছে, তাহার অতিবিক্ত একটা লক্ষণ গঙ্গাজলে বিদ্যযাঁন্‌ 
আছে; সেই অণতিরিক্ষ লক্ষণগী অপর জলে নাই, অর্থাৎ গঙ্গাজলের 
মাহাত্মো মুক্তিলাঁভ হয়, সে মাহীআ্বাটী অন্য জলের নাই, এই জন্যই 
“গঙ্গানতৌয়ং” বল। হইয়াছে! কনকং দর্ভঃ ও গাঁবঃ এই তিনটী পদের 
অর্থও ধ্ররূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে 1 যথা, স্বর্ণ, ধাতু নহে বলিলে 
ধাতু সমষ্টির যে সকল সামান্ত লক্ষণ আছে, তদতিরিক্ত একটা অপা- 
মান্ত লক্ষণ স্বর্ণেতে রহিয়াছে, সেই লক্ষণটি অন্য ধাতুতে নাই, অর্থাৎ 
বর্ণ ধাতুকে নারায়ণ তুল্য জানিয়া লোকে তাহার পুজা করিয়া থাকে, 
নারাক্বণজ্ঞানে অন্ত ধাতুর পূজা! কেহ কখন করিয়া থাকে না । এইজনাই 
বর্ণ ধাতু নহে বলা হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকাধধ্যে ও সমুদায় দেবকার্ষ্যে 
কুশ-তণেরই প্রগ্নোজন হইয়। থাকে, অন্তপ্রকার ভূণের আবশ্তক হয় 
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না, এই বিশেষ মাঁহাত্যহেতু কুশঃ তৃণ নহে বল| হইয়াছে। পশুতে 
যে সমস্ত লক্ষণ থাকে, তাঁহার অতিরিক্ত একটী লঙক্গণ গাঁভীতে 
আছে বলিয়। গাভী পশু নহে বল! হইয়াছে, অর্থাৎ গাভী দেরীরূপা 
বলিয়। তাহার পূজ] হইয়া থাকে, অগর পশুর হয় না। তদ্রপ কায়স্থ- 
বর্ণ শূদ্র নহে বলিলে শূদ্রের যে সকল লক্ষণ আছে, তদতিরিক্ত একটা 
লক্ষণ কায়স্থ্েতে বিদ্যমান আছে, সে লক্ষণটা শৃদ্রের নীই, ইহাই বুঝাইবে, 
অর্থাৎ কায়ন্দেতে ক্ষত্রিয়ত্ব আছে, শৃদ্রেতে তাহা নাই, উক্ত শ্লোক দ্বারা 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিপক্ষদিগের ব্যুৎ্পভির পত্তন দেখিয়' 
ভয়ে অত্কিয়! উঠিতে হয়। এবার আর বোম মাঁরিতে হইল না, 
বিদ্যাবুদ্ধির নমুনা! আপনাঁআঁপনিই বাহির হইয়। পড়িয়াছে 1! 

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, কিন্ত তাহাতে শব্দ গুণও আছে। 
তেজের গুণ রূপ, কিন্তু তাহাতে শব্ষ ও স্পর্শ গুণও আছে। জলের 
গুণ রস, অথচ তাহাতে শক স্পর্শ এবং রূপও আছে। ক্ষিতির 
গুণ গন্ধ, তত়িন্ন তাহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রপও যুক্ত আছে] আকাশ 
ব্যতীত পর পর পদার্থ স্কল পুব্ৰ পৃব্ব পদার্থের গুণ ভিন্ন একটা 
একটী অতিরিক্ত গুণের আধার হয়; একএকটী অতিরিক্ত গুণ একএকটী 
পদার্থের পরিচয়জ্ঞাপক, অর্থাৎ একএকটী অতিরিক্ত গুণের নিমিত্ত এক- 
একটী পদার্থের একএকটী নাম নির্দেশ হইয়াছে! যেমন, জলে বন আছে 
বলিয়! এ জলের নাম জল হইয়াছে, জল ভিন্ন যাহাতে রসের সর্চার 
থাকে, তাহার অভ্যন্তরে জলের অংশ নিশয়ই আছে। তেমনি মনে 
করুন, শৃদ্র 'বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথমবর্ণ ব্যতীত 
পর পর বর্ণসকল পুর্বব পুর্ব বর্ণের লক্ষণ গ্রহণ করে, তত্ভিন্ন এক একটা 
বর্ণ একএকটী অতিরিক্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই অতিরিক্ত লক্ষণটা 
&ঁ বর্ণের বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক, অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত লক্ষণ ছার! 
বর্ণবিশেষের নাম নির্দেশ হইয়াছে! যেমন, ব্রাঙ্গণত্ব আছে বলিয়া 
ব্রাঙ্গণজ্াতির নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছে । এক ব্রাঙ্গণজাতিতে ক্ষতরিয়ের 
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ক্ষত্রিয়স্থ, বৈশ্বের বৈশ্ঠত্ব, ও শুদ্রের শৃদ্রহ্থ বিদ্যমান আছে, ও তন্ব্যতীত 
্রাহ্মণত্ব্ূপ একটী অতিরিক্ত লক্ষ%ও এঁ জাতিতে সংযুক্ত আঁছে। সেই 
অতিরিক্ত লক্ষণটা থাকাতে ত্রাঙ্গণ ত্রাঙ্গণ নামে অভিহিত হইম্নীছেন, 
ব্রাঙ্গণত্ব রূপ সেই অতিরিক্ত লক্ষণটা অন্য বর্ণে নাই, সেই জনা অন্ত বর্ণের! 
ব্রাঙ্ণ নামে অভিহিত হইতে পারেন নাই | এই দূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
যথাক্রমে পর পর এক একটী অতিরিক্ত লক্ষণের আধার হইয়াছে । 
বৈশ্ের বৈশ্ঠত্ব ও শুদ্রের শূদ্রত্ব ভিন্ন কষত্রিয়ত্ব রূপ একটী 'অতিরিক্ত 
লক্ষণ ক্ষত্রিয়েতে আছে বলিয়া এ ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ হই- 
য়াছে, এবং শূ্দের শূদ্রত্ব ভিন্ন বৈশ্ত্বরপ একটি অতিরিক্ত লঙ্গণ 
'বৈশ্ঠাজাতিতে বিদামান আছে, দেই জন্য শী বৈশ্ঠজাতি ইবশ্য সংজা! 
প্রাপ্ত হঈরাঁচে। শৃদ্রের শদ্রত্ব ভিন্ন অভিরিক্ত লক্ষণ কিছুই নাই, সেই 
হেতু এ শূত্র শৃদ্নামধাবী হইণা সকলাপেক্ষা হীনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট তই- 
যাছে। কারস্থ সম্বন্ধে এঁন্প স্তরে বিচার করিতে হইবে। মানি- 
লাম, বৈশ্যের নৈগ্ঠত্ব ও শৃদ্রেব শৃদ্রত্বকূপ লক্ষণ এ কায়স্থজাতিভে নিশ্চ- 
ই আছে, কিন্ত এ সকল লক্ষণ থাকা সত্তেগ ক্ষত্রিযত্বরূপ একটি অত্তি- 
রিভ্ত লক্ষণ এ জাতিতে বিদামান থাকায় শীন্্রকাঁরেরা ক্ষত্রিক্নবর্ণ বলির 
কায়স্থজাতির নাম নির্দেশ করিয়াছেন । এই যুক্তি যে ম্তায়গত ও স্বভাবা- 
স্থসারী তাহার প্রমাণ মঙ্গসহহিতা | যথা,-- 


আঁদ্যাদ্যস্য গুণান্তেষা মনাপেতি পরঃপরঠ 
যোযোধাবতিথশ্চৈষাৎ দসতাবদ্গুণ? স্মৃতঃ ॥১২০॥ 


আকাশের গুণ শব্দ, বাঁযুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস, 
এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ । প্রথম পদার্থ ভিন্ন প্রত্যেক পদার্থ স্ব স্ব গুণাতি- 
রিক্ত পূর্ব পূর্ব পদার্থের গুণ গ্রহণ করে, এবং যে যত সংখ্যায় গণিত হয়, 
তাহার তত সংখ্যক গুণ অতিরিক্ত হইবে। যথা, আকাশের গুণ শফা, 
খাঁঘুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্ঘম্পর্শ 
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রূপ ও রস এবং পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ওগন্ধ। বর্ণচতুষ্ট 
সম্বন্ধে অবিকল এরূপে সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে, এবং সে সিষ্ধীস্ত ইতি- 
পূর্ব্বেই করা হইয়াছে । কায়স্থ সম্বন্ধেও এরূপ বিচার সুত্র অবলগ্বন করিয়! 
মীমাংসা করিতে হইবে৷ যদিও ব্রাহ্মণের হ্টাঁয় কায়স্থবর্ণে শৃদ্রের লক্ষণ 
আছে সত্য, তথাঁচ কার়স্থজাতি শুদ্রপদবাঁচ্য হইতে পাবে মা, যেহেতু 
তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্বরূপ একটি অতিরিক্ত লক্ষণ সংযুক্ত আছে, দেই- 
রূপ অ'তরিক্ত লক্ষণটী কায়স্থজাতির পরিচস্রজ্ঞাপক, এবং সে লক্ষণটী 
বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের নাই, এই নিমিত্তই ক!য়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শু্র বা বৈশ্বা- 
বর্ণ নহে। 

স্তায়ান্থুগত এই সাধু সিদ্ধাস্তটা দেখিয়া কায়স্থ প্রতিপক্ষের! হয়তে। 
বিরক্ত হইয়া বলিবেন, আমরা স্তারশাস্ত্র ফ্যায়শীক্্ জানি না, অত শত 
বুঝি না, আমরা গোপতির দল, সমস্ত দিন মাঠে গরু তাড়াইয়া বেড়াই, 
রাঁত্রি হইলে ঘরে গিয়া শুই! তাহার পর সর্ধজনবল্পভ ন"ঘোষের 
পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও সর্দজনবল্লভ1 আঁয়ানবধূ শ্রীমতী রাধিকীদেবীব শরণ 
লইয়। শ্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাই। তবে কতকগুলি ইতর অন্ত্যজ লোকের 
গুখে শুনিয়া বলিয়া থাকি, "বলালসেন বৈদ্য, কায়স্থের! শৃদ্র,” লেখাঁ- 
পড়ার কি ধার ধারি। 

কায়স্ত-নদেগীপনহহি তার ৫৭ পৃষ্ঠায় গোস্বামীর। লিখিয়াছেন, “মদেগাপ- 
গোয়ালা হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন সদেগাপ হইতে পারে 
নাই । ব্রীঙ্গএ চন্দ্রকার হইয়াছে, এজনা কি পকল ব্রাহ্মণ মুচির জাতি 
হইবেক? অনেক নীচজান্তি শৃত্র উচ্চবর্ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে» তাই 
বলিয়া কি সেই উচ্চজাঁতি সকল নীচজাতির বংশ ৮? কায়স্থ প্রতি পক্ষ- 
দিগের এই মীমাংস। যুক্তিসঙ্গত বটে, আমাদেরও এই বক্তব্য যে, যেমন 
সঙ্গেগাপ গোয়াল! হইয়াছে॥ কিন্ত গোঁয়ালা কখন সদেগাপ হইতে পারে 
নাই, তেমনি চিত্রগুপ্তবংশজ কায়স্থের] করণজাঁতি হইয়াছে, কিস্ত 
করণেরা কখন চিত্রগুপ্তবশজ কায়স্তথ হইতে পারে নাই | যেমন এক- 
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জন ব্রাহ্মণ মুচি হইলে সমুদয় ব্রাহ্মণজাঁতি মুচি হইবে নাঃ তেমনি 
গোস্বামীর মতে পাঁচজন কায়স্থ যদ দাস হইয়া থাকে, তাই বলিয়া 
সমুদায় কাযস্তবংশ দান পদবাচ্য হইতে পাঁরে না, কি পাঁচজন কাষস্থ 
যদি করণজাতিভুত্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য সমুদায় কাঁয়স্থ করণজাতী্ 
হইতে পারে না। উচ্চ কায়স্থবংশ হইতে যদ্ধি করণজাতি উৎপন্ন হইয়া 
থাঁকে, তাই বলিয়া কি উচ্চবংশীয় কায়স্তেরা করণজানভীয় হইবে ? 
কায়স্থ গ্রতিপক্ষেরা এস্থলে আপনাদের যুক্তির প্রতিবাদ আপনারাই 
করিয়াছেন। সদেগাপের পক্ষ হইয়া তাঁহার! যেরূপ তর্ক করিয়াছেন, 
কায়স্তের পক্ষে সেই তর্কগুলি প্রযুক্ধ করিলে, শু কায়স্ত্েরা ভাহাদিগের 
চক্ষে ক্ষত্রিয়বৎ ভিন্ন শূর্রবৎ দৃষ্ট হইত নাঁ। গোস্বামী নামে ত্রাঙ্গণ সমাজে 
সম্প্রতি একটী থাক্‌ হইয়াছে, তাই বলিয়|। কি সমুদাষ় ব্রাহ্ণকে গোশ্বামী 
বলিতে হইবে? ক্রাঙ্গণ ভিন্ন অপর বর্ণের লোকও গোস্বামীর পদ পাই- 
যাছেন, তাই বলিয়া কি সেই অপর বর্ণের গোস্বামীকেও ত্রাঙ্ষণ বলিতে 
হইবে ? 

১৮ পুষ্ঠীয় « দ্বিতীয় প্রমাণ খগ্ডনে ৮ গোস্বামীমহাশয় কায়স্থ শবের 
যেরূপ বুৃত্পত্তি করিয়াছেন, তাহা খণ্ডিতাবদ্যদিগের স্তায় নিতান্ত 
উপহাসজনক। যে লোক কোন বিদ্যার যত্কিঞ্চিনমাত্র জানিয়া সর্বরজ্ভ- 
তার গর্ধ কবে, পপ্তিতেরা তাহাকে উপহাস করতঃ খণ্ডিহবিদ্া কহেন । 
কায়স্থ শব্দে বাত্পত্তি ইত্িপূর্কবেই করা ভইয়াছে, তথাচ এস্থলে দ্বিতীয় 
ব্যুৎ্পত্তি প্রদর্শন কর! যাইতেছে । যথ1,--- 


ক, ব্রহ্ষমেতি সমাখ্যাতঃ আঁ, পঞ্চগ্রাণপহজ্ঞকঃ । 
য়, জাতঃ, স ন্বরূপশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষক? স্মৃত ॥ 
ইতি মেদিনী। 


গোস্বামী পঞ্চমী তৎগুরুষ সমাস করিঘ্া কায়স্থ শবের যে বাৎপত্তি 
কবিয়াছেন, সেটি নিতান্ত অমূলক ও পণ্ডিত সমাজের অগ্রাহ্য, কেননা, 
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“ কায়ায়াঃস্থিতঃ ” এরূপ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাঁসে “স্থ1, ধাতুর শক্যার্থ 
পরিত্যাগ করিয়! লক্ষণ দ্বারা “জণ” ধাতুর অর্থগ্রহণ করিবার প্রয়ো- 
জন কি ? বিশেষতঃ কোন স্থলেই শক্যার্থের উপপন্ভিসত্বে লাক্ষণিকার্থ 
গ্রহণ কর! শব্দ বুযুৎপত্তির রীতি নহে। তত্ভিন্ন ধাতুব পুর্বে উপসর্গ না 
থাকিলে সেই ধাতুর অর্থাস্তর কখনই হইয়া থাকে না, তত্প্রমাণ যথা, 


গঙ্গামলিল মাধুধ্যং সাখুদ্ড্রেণোম্ভসা যথা | 
উপপর্গেণহিধাত্বর্থো বলাদন্যাত্র নীয়তে । 
নীহারাহাঁরসংহার প্রতিহার প্রহ্থারবৎ ॥ 


গোস্বামী সপ্তমী তৎপুরুষ সমাপ করিয়া লক্ষণা্ধারা এ কায়স্থ শব্দের 
যে ব্যুতৎপর্তি করিয়াছেন, তাহাতেও পুর্বোক্ত পঞ্চমী ত্পুরুষেরন্ায় 
বিলক্ষণ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়াছেন, কেননা “« কাঁয়ায়াংস্থিতঃ” 
এস্লে কায়াশব্দে কায়ার কার্যজ্ঞান করিয়া সেবাশুশ্রষার লক্ষণা করা 
কখনই শাস্ত্রীয় রীতিসঙ্গত নহে, যেহেতু শক্যার্থের অন্থপপত্তি 
স্থলেই লক্ষণা করা সিদ্ধ হইয়। থাকে । এস্থলে যখন শ্ক্যার্থের অন্ুপ- 
পত্তি হইতেছে না, তখন কেন লক্ষণ! দ্বার অর্থের সম্ভাবনা করিব? 
তত্তিক্ন বিশেষ আপত্তি এই যে, সংস্কৃতভাঁষাঁয় শরীরবাচক কায় শব্দই 
দেখিতে পাণয়া যার, কাঁয়া শব্দটী কুত্রাপি দৃষ্ঠ হয় না। অতএব 
“কায়ায়াংস্থিত১” এপ অক্রতপুর্ব সমান বাক্যের সমাদর মূর্খেরাই 
করিয়া থাকে পণ্ডিতের করেন না । 

এক্ষণে কায়স্থ শবের স্বরূপার্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে । এই ব্যখা। 
দ্বার কায়স্থপ্রতিপক্ষদিগের কিঞ%িৎ জ্ঞানলাঁভ হইলে আমরা চরিতার্থ 
ভইব, কেননা তবে আর মূর্খের হাতে পড়িয়া ঝালাপাঁলা হইতে হইবে 


না কায়েস্থিতঃ কাঁয়স্থঃ অর্থাৎ যে কাঁয়েতে স্থিত ছিল, সেই কায়ন্ত। 
“ কায়ায়াৎ স্থিতঃ ৮ কায়স্থঃ এরূপ বিগ্রহই হইতে পারে না, যেহেতু 


পূর্বে বলিয়াছি নংস্কৃতভাষায় কায়া শবই নাই, তবে স্থৃতরাং কারে- 


প্রতিবাদ । ৭৫ 


স্থিতঃই প্রক্কত সমাসবাঁক্য বলিয়া সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ যিনি পূর্বে অজ্ঞাত 
ভাবে ব্রহ্মার কায়েতে অবস্থিত ছিলেন, তিনিই কায়স্থ। স্থ! ধাতুর 
উত্তর অতীতকালবোধক “ক্ত” প্রতায় করিয়! স্থিত পদটা নিম্পন্ন 
হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি উৎপন্ন হইবার পূর্বে ব্রহ্ষকায়েতে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন, তিনিই কায়স্থ। এরূপ ব্যুৎপন্তি শুনিয়া কায়স্থপ্রতি- 
পক্ষের! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জন্মিবার পূর্বে কোন বস্তুরই সত্তা 
থাকে না, তবে উৎপত্তির পুর্বে ব্রহ্ম শরীরে কায়স্থ কিরপে অবস্থিতি 
করিল? তাহার উত্তর এই, বস্তমাত্রেরই অত্যন্ত অসত! নাই। যথা, 
“ না সছুৎপদ্যতে নচ সদ্বিনস্ততি ৮। অর্থাৎ অসদ্বস্তরও কথন উৎপত্তি 
হয় না এবং সদ্বস্তরও কখন বিনাখ হয় না। এটী সাঙ্ঘের মত, 
এ মতটী পশ্ডিতেরা অতি পুজ্যঙ্ঞানে মান্ত করিয়া থাকেন। ইহার 
স্থল তাৎপর্ধ্য এই, যে বস্ত কখন পুর্বে ছিল না, তাহার কখন উৎপতিপ 
হয় না। কায়স্থ যদি ব্রঙ্গকায়েতে অপ্রকাশ্টরপে অবস্থিত না থাঁকি- 
তেন, তবে কদাচ ত্বাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা! ছিল না । এমতে এই 
মীমাংসা স্তির হইতেছে যে, কাযস্বর্ণ জন্মপরিগ্রহের পূর্বে ব্রহ্মকায়ে 
অপ্রকাশ্তরূপে নিত্য অবস্থান করিতেছিল। 


গ্রথমথণ্ড সমাগু ॥ 


